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জয় প্রভূ শ্যামানন্দ শ্রীরসিকাঁনন্দ ৷ 
শ্রীগোপীবল্লভপুর শ্রীরাধাগোবিন্দ ॥ 


কনকমগ্জরী 


গরীশ্যাম্নানন্দ 


॥ প্রথম প্ৰকাশ ॥ 


॥ আথে ররদিকানন্দ গর আরবিডার ৪০০ বর্ম গু বর্ষ ॥ 
CON be 
সু শ্রীপ্রীরাধাজল্মা্টমী »%₹ 


= সন ১৩৭৭ গাত = 


হরিনাম যজ্ঞ” ও “অনিরুদ্ধাবতার জীরসিক মুরারি” 
| গ্রন্থ প্রণেতা এবং 
অনিরুদ্ধাবতার ও ভক্তভাবাবেশাবতার 
শ্রীল রসিকানন্দ প্রভুর বংশীবতংস 
শ্রীপ্রীব্রেন্্রবন্দ্নানজ্দ (দবাগাক্কামী ৷ 
শ্ীপাট গোপীবল্লভপুর | | 
পোঠ_গোপীবল্ভপুর ৯ মেদিনীপুর 


আনুকুল্য_পনেৱ টাকা 


প্রকাশক £-্লীরাধামাধবানন্দ দবাগাামী 
শ্রীপাট গোগীবন্পপুর ৷ 


[ সন্বসত্ সংরক্ষিত ] 


© গ্রাপ্ি্থান @ 


১। শ্রীগ্রীমহান্ত মহারাজ, শ্রীপাট গোগীবল্লভপুর, মেদিনীপুর ॥ 
২। শ্রীশ্্ীমহাপ্রভু মন্দির, তমলুক, মেদিনীপুর | 
৩। ধীশরীরাধা্য৷মনুন্দর মন্দির, লোই বাজার, শ্ীধাচবৃন্দাৰন। 
পো বৃন্দাবন, জেল|--মধথুর! (ইউ, পি,) 
৪ শ্রীকানাইলাল অধিকারী, পঞ্চতীর্ঘ। 
গিভঃ স স্কৃত কলেজ, নবদ্বীপ, নদীয়া । 
৫। শ্রীবানীচরণ অধিকারী. সাংও পোঃ জবামপুর-মেদরি নীপুর, মেদিনীপুর 1 
৬। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ বিধান সরণী, কলিঃ-৬ 
৭। মহেশ লাইব্রেপী, ২১ শ্যামীচ*ণ দে স্ট্রিট, কালেজ স্কোয়ার, কলি:-৭৩ 
৮। বাণী-বিতান, সঙ্জীমার্কেট, গোপীবল্প ভপুর, মেদিনীপুর ৷ 
৯ বই ঘর, থানাচক, “গাপীবল্লভপুর, মেদিনা পুর । 


মুদ্রনেঃ _“রাধাগোবিন্‌ প্রিন্টিং প্রেস” 
মুদ্রাকর £_ সঁঞ্রণ রর হা 
সভাথিকাী-শ্রীরাধাবিনোদানন্দ (দেৱ €গাঙ্কামী 
গোপীবল্পভপুর €) মেদিনীপুর 
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শীরুঘটগতন। প্রুও পিঙারন্দ ! 
হরেকুণও হরে রাম শীরারিঃিগোবিন্দ ॥ 


YX পত্রাঙ্ক সুচী %₹ 


ভূমিকা (অধ্যাপক ভ; বিধুঃপদ দাস) 

উত্স পত্র 

পূর্ববাভাষ € মঞ্জরী তন্তু 

গ্রীগ্িশ্যামানন্দ প্ৰশস্তি 

কনক মঞ্জরী অরীশ্যামানন্দ (প্রথম তরঙ্গ) 

দুখীয়ার বাল্যকাল, শ্রীল গৌরীদাস ও জীল 
হৃদয় চৈতন্য প্রস ৷ দুঃখীয়াঃ গৃহত্যাগ 

দ্বিতীয় তরঙ্গ__দুঃখিয়ার অদ্বিকা গমন ও বাস । 
দীক্ষাদি ও দুঃখীকৃষ্ণদাস নাম প্রাপ্তি ৷ 

তৃতীয় তরগ-_ছুখৌকৃষ্ণদাসের তীর্থপর্য্যটনে গমন 
ও তীর্থ ভ্রমন, সব্ধশেষে ধারেন্দা প্রত্যাবর্তন 

চতুর্থ তরঙ্গ _্রীপ্তরুর আদেশে ব্রজবাস জন্ 
দুঃখীকৃষ্ণদাসের ২য় বার ত্রজে গমন 

পঞ্চন তরঙ্গ _শ্ীজীবগো স্বামীর নিকট গোস্বামী গ্রন্থ 
পাঠ, রাগমাগের ভজন শিক্ষা. কুঞ্জ সেবা প্রাপ্তি, 
নুপুর প্রাপ্তি । শ্রীরাধারাণী কর্তৃক স্টামমেহিনী 
তিলক ও শ্যামীনন্দ নাম প্রাপ্তি ্‌ 

ষাঠ তরঙ্গ শ্রীল হৃদ্য়চৈতন্যের ক্রোধ ও বিচার সভা 

সপ্তম তরঙ্গ__দ্বাদশ দিবস দণ্ডমহোৎসবের সুচনা ও মহোৎসব 

অষ্টম তঃষ্গ = তিন প্রভুর গ্রন্থরাঁজি সহ গৌড়দেশের 
অভিমুখে গমন ৬ গ্রন্থ চুরি, 

নবম তরঙ্গ__বীএহাম্বির প্রসঙ্গ ও 
শ্রীনিবাস আচাধ্য কর্তৃক গ্রন্থ প্রাপ্তি 


ক-ছ 
জ 

এক সতের 
আঠার 


১৫ 


৪৮ 


৫৩ 


দশম তরঙ্গ-_শ্রীশ্যামানন্দের ওয় বার ত্রজে গমন ৷ তথায় শ্ীরসিক সহ 
উৎকল উদ্ধারের প্রত্যাদেশ। 


৫ 
একাদশ তরঙ্গ-_ গ্রীশ্যামানন্দের গৌড়দেশে আগমন । 
শ্ররসিকের আবির্ভাব ও ঘণ্টশিলাতে শ্ীশমানন্। সহ 
মিলন ও দীক্ষাদি। দামোদর মিশ্র প্রসঙ্গ । ৫৭ 
দ্বাদশ তরঙ্গ_শ্রীরঙ্কিনী প্রসঙ্গ ও উদ্ধার । শ্ত্ীশ্যামানন্দের 
নীলাচল গমন। ৬৫ 
ত্রয়োদশ তরঙ্গ শ্রীশ্যামানন্দের চতুর্থবার ব্রজে গমন । খেতরী 
মহোৎসব । এ্গোপীবল্পভপুর প্রকাশ । ৬৭ 
চতুর্দশ তরঙ্গ -_ধারেন্দাতে পাষণ্ড উদ্ধার । বড়কোলাতে পঞ্চম 
দৌলোৎসব। তাঅলিপ্তে শ্রীমন্মহাপ্রভূর সেবা প্রকাশ | ৭৬ 
পঞ্চদশ তরঙ্গ__ভঞ্জরাজার প্রতি কৃপা দর্শন ও উদ্দগুরায় উদ্ধার । ৮৪ 
যোড়শ তরঙ্গ _রেমুনাতে শ্রী গ্রীক্ষীরচোরা গোপীনাথের উদ্ধার 
ও সেবা প্রকাশ । শ্রাবাশুলী উদ্ধার, গোপালদাসহস্তী 
প্রসঙ্গ ও উদ্ধার ৷ ৮৬ 
সপ্তদশ তরঙ্গ -গোপীবল্লভগুরে শ্রীত্রাগোবিন্দ জীউর প্রকাশ, 
সর্ববমঙ্গলা উদ্ধার শ্রীশ্যামানন্দের বাযুবিকারাভিনয়। ৯১ 
অষ্টাদশ তরঙ্গ শ্রীশ্যামানন্দের গোলকবিজয়ের সঙ্কেত। 
শীরসিককে গাদী সমর্পণ ! শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর গোলক 
বিজয় ও ভক্তগণের আক্ষেপ ১ 
পরিশিষ্ট টি 


বিঃ দ্রঃ -- ১০৬ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত “শুন্িপত্র” অবলম্বণে গ্রন্থটী সংশোধন 
| করিয়া পাঠ করিবেন । 





ভরী্রীমদ্রাধাগোবিন্দৌ জয়তঃ ॥ 


লিজ ভুমিক! লেজ 


গ্রাক-চৈতন্যঘুগে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের 
গামাজিক-রাজলৈতিক পটভূমি । 


অধ্যাপক, ডঃ বিষ্ণুপদ দাস । 


দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গ বলতে কোন রাজনৈতিক বা শাসন বিভাগীয় 
অঞ্চলকে বুঝায় না। ইহা বিহার উড্ভিস্তা সংলগ্ন একটি সাংস্কৃতিক বলয়। 
এখানকার মৃত্তিকা কংকরময়, শাল-_মন্থয়া অরণ্য আচ্ছাদিত, কোল-ভীল 
সীওতাল এবং উদিষ্তাগত করণ, রাজ,মাহিষ্ঠঃ খণ্ডায়েং ও দাক্ষিনাত্য পাশ্চা- 
ত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত ৷ সুপ্রাচীন প্রস্তর-যুগ থেকে এখানে জন 
বদতির ও আদিম অধিবাসীদের নানাবিধ নিদর্শন সুবর্ণরেখা, ডোলং, কাসাই 
তারাফেণী প্রভৃতি নদীর উপত্যকায় পাওয়া গেছে। মহাভারতের টীকাকার 
নীলকণ্ঠ এই অঞ্চলকে “স্বুম্ম৷-রাঢ়’ অঞ্চল বলে চিহ্নিত করেছিলেন। দশম 
ও একাদশ শতকে উড়িয্তার কেশরী ও চোড়গঙ্গদের রাজবংশের রাজত্বকালে 
কংসাবতী (মেদিনীপুর শহরের নিকটবর্তী) বা কীসাই নদী পর্য্যন্ত উৎকল 
তথা উড্ভদেশের সীমা বিস্তৃত ছিল । একাদশ শতকের শেষভাগে অনন্ত 
চোড়গঙ্গদেবের রাজত্বকালে ( ১০৭৭__১১৪৭খীঃ) হুগলী জেলার ত্রিবেণী 
পৰ্য্যন্ত উডিগার সীমা বিস্তৃত হয়েছিল । পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে রক্ষিত 
“মাদলাপঞ্জী” শীর্ষক পুরীর রাজবংশের ইতিবৃত্ত থেকে জানা যায় যে অনস্ত- 
দেবের রাজ্যের একত্রিশটি “দগুপাটের” (রাজনৈতিক বিভাজন) মধ্যে নিক্স- 
লিখিত ছয়টি ছিল, বর্তমান মেদিনীপুর তথা আলোচ্য দঃপঃবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত । 


(ক) 


NN 


সেগুলি হলো--১) তানিয়া তথা কাকরাচৌরা, জলেখ্বর দক্তমুভাচৌরা 
(দীতনা, নারাঙ্গ চৌরা, বালিসর চৌরা ও বদাই চৌরা, ২) জলৌতি (স 
৩) নারায়ণপুর তথ! নারায়ণগ্ড ৪) মাঁলঝিট (কীথি) ৫) নইগীও এব 

৬) ভঞ্জভম-_বারিপদ। তথা ময়রভণ্ড । গডবেতার উডিরাশাহী গ্রামের 
নামকরণ এবং জেমস্‌ রেনেলের (১৭৮২ খীঃ) মানচিত্র থেকে জানা যায় যে 
নেড়াদেউল (গড়বেতার নিকটব গ্রাম) উঠিষ্তার সীমান্তরপে টিছিত ছিল। 


উড়িয়ার অন্তভূর্ত থাকার ফলে এতদাঞ্চলের হিন্দু সমাজের সাঁমা- 
জিক গঠন রে উৎকলীয়। তা ছাড়া অধিবাসীদের মধ্যে “আদিবাসী? = 
ভূমিজ, সাঁওতাল, লোধা--শবর প্রভৃতি অনার্য উপজাতীয় অগ্টিংক গোঠী- 
ভুক্ত জনসংখ্যার প্রাধান্য থাকায়,তাদের স্বকীয় টা নিজস্ব “কৌম? বা 
গোঠীরসামাজিক কাঠামো ছিল | “মনুসংহিতায়” - এতদাঞ্চলে তথা অঙ্গ.বঙ্গ, 
কলিঙ্গ, সৌরাষ্টরে ও মগধে আধ্যদের আগমন ছিল নিষিদ্ধ। এখানে বসবাস 
করলে প্রায়শ্চিত্ত করার নির্দেণ দেওয়। হয়েছিল । অশোকের কলিঙ্গ যুদ্ধ 
(বী; পুঃ তৃতীয় শতক) এবং সমুদ্র গুপ্তের বঙ্গ বিজয়ের ( কালিদাসের রঘু- 
বংশে রর দিথিজর €সংগে বর্ণিত) পর থেকে পুর্বভারতে আধ্যদের আগ- 
মন ঘটতে থাকে । মহারাজ শশান্গে টির রাজতুক!লে ইডেন বারিপদা 
নিকটবর্তী খিচিং পর্যন্ত ব্-সংস্থৃতির প্রসার ঘটেছিল। হৈব শশাঞ্জের 
প্রভাবের নিদর্শনরূাপে খিচিং এর শতাধিক শিবমদির এখনও নী | 
নগেন্দ্রনাথ বন তার “বঙ্গের বৃহত্তম জাতীয় ইতিহান” গ্রন্থে বলেছেন যে -- 
উড়িস! ও স্বীরেখ! নদীতীরবর্তাঁ অঞ্চলে (ঘাটশিল। পর্স্ত। বঙ্গ সংস্কৃতি ও 
বঙ্গজ কায়চ্ছ প্রমুখ উচ্চ-জাতির বসবাস শশাঞ্ের রাজত্বকালে স্থারীভাবে 
হয়েছিল । 


উপরোক্ত আদিম অধিবাসী সংস্কৃতি, উৎকণীয় ব্ণহিন্দু ও বঙ্গ 

মুষ্টিমেয় উচ্চজাতির সাংস্কতির সমন্বয়ের ফলে দঃ পঃ বঢে একটি মিশ্র সামা- 

জিক সাংস্কৃতিক পরিমগুলের স্বষ্টি হয়েছিল। প্রাকৃ-চৈতন্ত যুগে অর্ধাং 

যোড়ণ শতকের পূর্বের এতদাক্চল যে ব্যাপক অবগা আচ্ছাদিত আদিবাসী 

“ভিন্নপ্রায় লোক অতি পরম পা”. অধ্যফিত তান্ত্রিক আটারের নামে 

স্বাধীন ব] অর্দীন্বাদীন স্থানীয় রাজা. জমিদারদের যথেচ্ছ “কাঁরণবারি” পান 
(খে) 





] 
| 
| | 


তথা মণ্য মাংস সহযোগে বিবিধ ‘চিত্ৰ’ বথা_ ভ্ৰজযোনী’, অন্্যোনী' প্রভৃতি 
রহগ্তময় আচারানুষ্ঠানের প্রচলন ছিল তা সমকালীন মঙ্গলকাব্য (ধর্মমঙ্গল। 
থেকে গাও] খায় শিবাবয়ব ধর্ম-ঠাকুরের পূজার উপকরণের মধ্যে তান্ত্রিক 
ও বৌদ্ধী সহজিয়া অনুষ্ঠানের সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। শ্রীচৈতন্যোত্তর 
যুগে প্রভু শ্যামানন্দ ত শ্রীল রসিকানন্দের প্রেমমর নব বৈষ্কবধর্ম প্রচারের 
কালে (সপ্তদশ শতকের গোড়ায় ) এখানকার “রাজা কিবা প্রজা সবে 





দষ্টমতি”-রও মঃ ১১5, ছিল বলে বর্ণিত হয়েছে। শ্রীস্রীরসিক মঙ্গলে 
ৃষ্টম্তি ছে। 

ন্দু গাচীরান্ুষ্ান পালন করা 
হতো। স্মার্ভপগ্ডিতগন অনেক সময় নিজেদের ইচ্ছানুযারী শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা 
করে সমাজে কঠোর ত্রান্ণ্য শাসন বজায় রাখতেন । রঘুনন্দন মিশরের 
“অষ্টবিংশতি তন্তু” এন্থে লৌকিক আচারে ২৮ টি তত্ত্বের বিবরণ দেওয়া 
আছে । অন্নপ্রাশন, চুড়াকরণ, কর্ণবেধ, বিদ্যুত, দীক্ষা, বিবাহ, শ্রাদ্ধ 
প্রভৃতি অনুষ্ঠান স্মার্ভ বিধানানুার়ী চলত। ভ্রীচৈতন্যের লীলাকালেই 
এই গ্রন্থটি রচিত হয়, এর মধ্যে তারিন খণ্ড বনহিন্দু মাত্রেই অবশ্য 
পালনীয় ছিল। গড়বেতার বগড়ী অঞ্চলের তৎকালীন অপর এক স্মার্ভ- 


চানের আর একটি উল্লেখঘোগা অন্থ । গোবিন্দানন্দ বগভীর এক পাশ্চাত্য 
বৈদিক ত্রান্দণের পুত্র। তিনি ষোড়শ শতকের গোড়ার এই গ্রস্থটী রচনা 
করেন। দঃ পঃ বঙ্গে এই এস্ানসারে ব্রান্মণ্য অনুশাসন পালন করা হতো। 


পতিত গোবিন্দানন্দের “বর্ষক্রিয়া কৌমদী” বি লৌকিক আচার অনু- 
ল্য 


সমাজতাত্বিক পণ্ডিত ডঃ ভূপেন্দ্র নাথ দন্ত মশায় নবদ্ধীপের রথুনন্দন 
প্রমুখ মত পণ্তিদের “প্রতিক্রিয়াশীল শিরোমণি” আখ্যা দিয়াছেন। তার 
মতে “ঘখন চৈতন্য, নুতন ভাবের ভাবুক হইয়া সমাজের পতিতদের জন্য 
দ্বার উন্মোচন করিয়া দিতে ছিলেন, .সই সময় বথুনন্দন প্রতিক্রিয়ার পাণ্ডা 
হইয়া দাড়ান । (ভূপেন্দ্ৰনাথ দও্ বৈষ্ণৰ সাহিত্য সমাজতন্ব' ভারত 
সাহিত্য ভবন, কলিঃ ১৯-ক, পৃষ্ঠা ৯৬) বথুনন্দন শ্রীচতন্যের সহাধ্যায়ী 
ছিলেন। শ্রীটচত্রন্থের আচতীলে প্রেমধর্ম বিতরণ ম্মার্ত পণ্ডিত তথা ব্ৰাহ্মণ্য 
শাসিত সমাপতিদের একচেটিয়া প্রাধাশ্যের মূলে কুঠারাঘাত হানে । 

(গ) 





তাই তারা কঠোরভাবে প্রতিক্রিয়াশীল নীতি অনুসরণ করে । নীলাচলে 
জ্রীচৈতন্যের রহস্যময় তিরোধান ত্রাক্ষণ্য প্রতিক্রিয়া জনিত ফল কি না ত৷ 
নিয়ে এখনও গবেষনা করা যেতে পারে। 

গোঁড়ীয় বৈষ্ণবগণের খাস সাহিত্যের মধ্যে সমাজতাত্বিক অনুসন্ধান 
করলে দেখা যায় যে নবদ্বীপের ত্রাক্মণ যুবক শ্রীকৃষ্ণচতন্য ভারতী (গৌরা্জ- 
মহাপ্রভু) বঙ্গোৎকল তথা উত্তরভারতে যে ভগবৎ ভাবতরগের উথ্থান 
করেছিলেন, তা এতদাঞ্চলে এক ঘোর বিপ্লব সাধন করেছিল এবং বাংলা ও 
উড়িষ্ঠার বাইরে সুদ বৃন্দাবন__মথুর!__রাজপুতনায় তার প্রবল ঢেউ গিয়ে 
পৌ'চেছিল। এজন্য তার জন্ম সময়ের পারিপাখিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছু 
জানা দরকার ৷ বাংলায় তখন পুর্ণ্যোমে মুসলমান শালন চলেছে। গৌডের 
সিংহাসনে রাজা গণেশের পুত্র যতু তথা দনুজমর্দদনদেব স্বাধীনভাবে রাজত্ব 
করতে প্রয়াসী হয়েছেন। (১) এতিহাসিক রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় 
(বাংলার ইতিহাসগ্রন্থ ) যথার্থই বলেছেন “যখন সমস্ত আর্ধাবর্ত তু্কীদের 
পদানত, তখন একমাত্র বাংলাই স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে ।” 1২) 
মধ্যযুগীয় বাংলার ইতিহাসে (গৌডের ইতিহাস গ্রন্থ। এই ঘটনা গুরুত্বপুর্ণ | 
যু” মুসলমান হয়ে হিন্দুদের উপর অত্যাচার করেন। এর ফলে অনেক 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেশ ছেড়ে চলে যান। তারপরে গড়ের সিংহাসন নিয়ে 
মারামারি কাটাকাটি শুরু হয় । জয়ানন্দের “চৈতন্যমঙ্গলে? উল্লেখ আছে_ 


আঁচন্থিতে নবদ্বীপে হইল রাঁজভয় ৷ 
ব্ৰাহ্মণ ধরিঞা রাজ! জাতি প্রাণ লয় ॥ 


কিন্তু সমকালীন ফাঁসী ভাষায় লিখিত গ্রন্থে এ-ধরনের ঘটনার উল্লেখ নেই । 
এতাহাঁসিক রজনী চক্রবর্তীর মতে এই ঘটনা হুসেন শাহের রাজত্বের পূর্বে 
হাবসী বাঁদশাহদের সময় সংঘটিত হয়েছিল ( গৌড়ের ইতিহাস )। এ 
সময়কার খ্যাতনামা আচাধ্য শ্রীল অদ্বৈতাচার্ধের পূর্বপুরুষ রাজা গণেশের 
মন্ত্র-দাত| ছিলেন। “অবৈত প্রকাশ” গ্রন্থে বগিত আছে _ 


“সেই নরসিংহ নাড়িয়াল বলে খ্যাতি । 
যাহার মন্ত্রণীবলে শগণেশ বাজী” ॥ 
- (ঘ) 


আলাল এলত লনা 





উ/চৈতণ্য মহাপ্রভুর জন হয় এই রা জনৈতিক চিক প্রেক্ষাপটে 
(১৮৮৫ খীঃ)। শচৈতশ্যের বংশপরিচয় স্ববজনবিদিত হলেও এখনও তা 
বিতক্কিত বিষয়, এই কারণে যে তার পিতা ৪ মাতা জগন্নাথ মিশ্র ও শচী- 
দেবী ভ্হট্ট আগত না উদ্ভিষ্ঠা থেকে শ্রীহটে বসবাসকারী, তা চুড়ান্ত 
সিদ্ধান্ত হয়নি। জয়ানন্দ লিখেছেন - উড়িয্যা থেকে তার পুর্বপুরুষবা 
“ন্রীভটদেশে পলাইয়া গেল, রাজা ভ্রমরের ডরে। অবশ্য এই ঘটনার কথা 
আর কোন বৈষ্ণবগ্রন্ডে উল্লেখ নেই । ডড়িয়াগত ত্ৰাহ্মণেরা দাক্ষিনাত্য 
বদিক ব্রাহ্মণ বলে দাবী করেন! শ্রীচৈতন্যের পুব্বপূরুষগণ যদি পাশ্চাত্য 
বৈদিকরূপে পরিচিত হন তাহলে তারা উডি্গাগ* নন । কারণ পাশ্চাত্য 
বৈদিক বাহ্মণগণ পশ্চিম দেশাগত 





এ্র/চেতন্যের বংশ পরিচয় যাইহোক না কেন, তার বড় অবদান 
‘আচহালে প্রেমধনের একাবন্ধনে আবদ্ধ করা” । 

চয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গলে উল্লেখ আছে যে শ্রীচৈতন্যদেব পুণী মন্দিরের 
সিংহাসনে বসে বলেছিলেন 








কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর “২ 


বতা 
ন্যের প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থে অনুরূপ বাক্য উদ্ধত হয়েছে সা থেকে৷ কিছ 
ভাবতে আশ্চধ্য লাগে, মহাপ্রভু যখন কলির আচার বণন! প্রসঙ্গে বলেন, 


মাজা পাত্র লভি হাতে কামান ধরিবে ॥ (হয়ানন্দ, পৃ-১৩৯) 
উপরোক্ত উদ্ধৃতি খেকে রম ন্মহাপ্র কে প্রতিক্রিয়াশীল সনাতনপন্থী মনেকর| 
স্বাভাৱিক! কিন্তু যবন হরিদ'সকে কুণ্ভক্তির প্রেমালিঙ্গনে আবন্ধ করা 
শর উপবোক্ত মতের বিপক্ষে সাক্ষা দেয় নাকি? মুরারী গুপ্তের কডচায় 
উল্লেখ আছে, : 
এতেন জাতোহসৌ যবনে কুলে ৮ ( ৪ধঁ সগী, ১৯ শ্লোক ) 


ন্‌ 


(উ 


গ্লীচতন্ের অনুগামী বঞ্চবাগাধ্যগণও শৃদ্রত দুরেরকথাস্গনেক মুসলমানকে, 
ও শিশ্তত্বে বরণ করেছিলেন: পরে সে প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। শ্রীচৈত- 
ন্যর নববৈষ্যব ধর্মের এচারকার্য্য পরবর্তীকালে স্থসংবদধ আনুষ্ঠানিকরূপ ধারন 
করেছিল এবং গৌড়ীয় বৈধব বর্ম সমগ্র উত্তর ভীরতের লক্ষ লক্ষ নরনানীকে 
ধর্মে পরিণত করেছিল । ভার ধর্মমত থে ব্ৰাহ্মণ্যবাদী ধর্মথেকে পৃথক/তা বে 
বুঝ যায়_ যখন ঠাৱ অনুমতিতে তীর শিয়ারা (অনুগামীগণ)-_ গোপাল ভট্ট 
ও সনাতন গোস্বামী বৈষ্ণবসমাজের বিধি সংকলন হাৱিভাক্তিবিলাস নীর্ষণ 
গ্রন্থ প্রণয়ন ক:রন। ডঃ ভূপেন্দ নাথ দও এই গ্রন্থটিকে “শৌছীয় বেষ্ণবদের 
মৃতিগ্রন্থট বলে ৬ ভহিত করেছেন । ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার তার 
এক্ীটৈতন্য চরিতের উপাদান” শীর্ষক গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা! 
করেছেন, জীচৈতন্য যে সনাতন প্রথার বিরুদ্ধে প্রচার কাধ্য চাঁলিয়েছিলেন ত 
জীচৈতন্য চরিতামুতের (অন্ত্যলীলা, ৫ম পরিচ্ছেদে) শোক থেকে প্রমাণিত 
হয় ৷ 
সন্নানী পণ্ডিতগণের করিতে সর্বনাশ ৷ 
নীচ শুদ্র দ্বারে করে ধর্মের প্রকাশ ॥ 

শ্রীচৈতন্যের লীলাবসানের পর স্াবৃন্দীবনের “ঘডগোস্বামী” এবং তাঁদের 
শিল্কা-গ্রশিক্তাগণ এই প্রচার কাঁধ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটিয়ে একটি স্বত্ত ধর্মীয় 
সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন, যা পরবর্তীকালে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয় 
স্বকীয় বৈশিষ্টের দ্বারা চিন্ফিত হয়েছিল । 

স্লীসৈতোন্যান্তর যুগের “ষ ডুগোন্বামী” হলেন স্বনামধ্ত ভ্রীরূপ ও সনাতন 
্ীতীব স্্রীগোসাল ভট্ট শ্রীরবুশীখ ভট্ট" এবং শ্রীরদুনাথ দাস গোস্বামী ৷ 
ন্রীভ্ভীবগোস্বামী ছিলেন এ দের মধে বা়াঃকনিষ্ট এবং এরূপ ও সনাতনের 
্রাতুপ্পুত্ত । গোপাল ভ ব্যতিরেকে সকলেই বাঙ্গালী ছিলেন। গোপাল 
ভট্ট দক্ষিণ ভারতীয় ত্রা্মণ ভে্কট ভাটের পুত্র ছিলেন। শ্রীজীব গো মী 
বয়োঃকনি হলেও পাণ্ডিত্য ছিলেন অসাধারণ । ১৫৫২ খ্রীঃ থেকে ১৫৯২ 
বীঃ এর মধ্যে তিনি ফট্সনদর্ভ, সর্বদম্োধিনী প্রমুখ বিবিধ মৌলিক বৈষ্ণব 
গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ভার রচনায় বেদ উপনিষদের জ্ঞানের সংগে ভক্তির 
অপুর সংমিশ্রণ ঘটে ইল । ভক্তি জন্দর্ভ' গ্রন্থে তিনি ভক্তি যোগর 
দার্শনিক তন ব্যাখ্যা করেন। প্লীচৈতন্যের শুদ্ধাভক্তি সংগে তিনি নারদীয় 


(চ) 


পন্থী! ভক্তির সাধুজ্য প্রমাণ করন! সাম্প্রতিক গবেবণায় ও রমাকান্ত 
চক্রবর্তী প্রমাণ করেছেন যে, “আচেতন্যের ভক্তি আন্দোলনকে দার্শনিক 
তন্থের আলোকে বিচার না করে, সামাজিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিচার 
করাই বিধেয় 0৮ (ডঃ রমাকান্ত চক্রবর্তী aisnavism in Ben- 
gal (1486--1900) D. Litt Thesis of Calcutta University, 
1983) 
শ্ীজীর গোস্বামী প্রমুখ পণ্ডিত প্রবরদের গা ন্ত্ীয় জ্ঞান ও ভক্তিযোগের সা 
সাধনই ভরীচৈতন্তের নব টব ধর্মের নতুন দার্শনিক ভিতি স্থ 
করেছিলেন । তীরা জ্ঞান অপেক্ষা! ভক্তির উপর প্রাধান্য আরোপ সি 
ত্রীজীব গোস্বানীর অপর উল্লেখযো? J অবদান হোল শ্রীনিবাস আচাধ্য, 
নরোন্তম ঠকুর ও প্র শ্যামানন্দ এনুখ শিগোর ম ধাম যথা [ক্রমে পশ্চিম বাট 
তথা গোপভুম বাকুড! _বিষ্ণুসূর, উত্তরবঙ্গে ও পূর্ববঙ্গে এবং দক্ষিণ বা 
নএ-বৈষ্ণব- ধর্ম প্রচারের 
বুকের ভিন্ন ভিন্ন দীক্ষা- 


ল ভীবগোম্বামী। তারা 


তথ। দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গে ও উড়িয়ায় চলা 
বিবি ব্যবস্থা প্রণয়ন কর! । উনরোক্ত ত্রয়ী ধম 
গুরু হলেও শিক্ষাগুরু ছিলেন এক 
গুরুর মৃত শীস্ত্রজ্ঞানের সংগে ভক্তিযোগের 
ভক্তিকে বৈবীভক্তির উপর স্থান দিয়েছিলেন ৷ রাগানুরাগী ভক্তি -মঞ্জৱী 
তথা শ্রীকষ্ণের সখীগণের ভাবের পর প্রতিষ্ঠিত ছিল । ব্শ্টামানন্দ্ 
“কনকমঞ্জণী” (ললিতা সখীভাব) সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন । 
তিনি শ্রীল অদ্বৈতাটাযের ভাবাবেশাবতার এবং হল বসিকানন্দ দেব 
অনিরুদ্ধাবতার রূপে পরিগণিত হন! 


ঠা 


2 

রে 

তো 
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‘মিশ্রণ করে ''রাগা নুরাগা” 


এ 


নিত্যানন্দ ছিলা যেই, নরোভুম হৈল! সেই, 
জ্চৈতন্য হৈলা শ্রীনিবাস 
অদ্বৈত যারে কষ, শ্যামানন্দ তি হে! হয়, 


ইছে হৈলা তিনের প্রকাশ ॥ প্রেঃবিঃ-২০ বিঃ 
গাঁক-টৈতন্ত সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে বিশদ আলে চনা লেং ডঃ বিপদ 
দাসের (অধ্যাপক) 71৮1). Thesis “Some aspects of Socio— 
Economic changs in South-West Bengal since introduc- 
tion of Neo-Vaisnavism {16001900 AD) গ্রন্থ দ্রষ্টব্য ৷ 





(ছ) 


2615757978775875855, 88548 
শ্্রীকষ্ণ চিতল; প্রভু নিত্যানন্দ | 
হতে কম্ণ হরে ৰাম ত্রীরাধ।গোবন্দ | 


--£ উৎসৰ্গ পত্র 8 


টং 


71 


Lo বৃদ্দাবনে যোঁগপীঠে কমল বায়ব্যদলে । 


কিঞ্জন্ধ দলসধ্যস্থ রতুসিংহাসনস্থিত| ॥ 
্যামাপ্রিয়াপ্রিয়ারপা মাধ্যগুণমণ্ডিতা । 
কনকমঞ্জরীসেব্যা- ললিতাগণমধাগ] ॥ 


নং 
« 


মহাানদরদর্পণ? প্রেমদয দয়ঃ আীবীরাকারাণটির সহ 
পঠ়ও কপাাবিন্ছ থাপ আথে আনন্দ) জি জবা 
গ্রহ তমূনুগতগনকে “রশ্য/মানন্দ পরিবার অ।থা/% 
মিত করিয়াভিগেন ) দেই জী আনন্তী গারিবাতের 
উজভরগ-ভোতিহ ও আগ বা পত্র চতুর্ণ অর্ক 
চিনা, অ্িমিযহাপও গবর্িত গেয়-ওর্ির অনুগার্ম- 
গর গুরওখাগর ওর চি, গর RL, CT-N 
তত্র, আঠিগাডির বৈশ্জ্ৰ বেদান্ত আধাকার” ও বৈধ 
শিরোমণি শ্রীল বলদেব বিদ্য/ভুঘণ পাদের 
অকর কণে আরতি কিনকমন্ছুর?- আলাল অপ ক 
করিম ! টা 
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ভক্ত সমাজ ইহা সাঁদরে গ্রহণ করিলে নিজেকে কৃতার্থ মনে i 
করিব। ইতি__ টু 
বিনীত Le 

গ্রন্থকার ys 

ia LN 258৮8, রাত 
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্রন্থকার__শ্রীত্রীব্রজেন্দ্রনন্দনানন্দ দেবগোস্বামী 
(জন্ম ৩১শে ভাদ্র, ১৩৩১ সাল) 
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এজনক 


প্রীপ্ীমদ্রাধাগোবিন্দৌ জয়তঃ 
জয় প্রভু শ্তামানন্দ জয় গৌরহরি ৷ 
জয় রাধেস্ঠাম জয় কনকমঞ্জরী ॥ 


জয় প্রভু শ্যামানন্দ শ্রীরসিকানন্দ ৷ 
ত্রগোপীবল্লভপুর শ্রীরাধাগোঁবিন্দ ॥ 


গ্বাভাষ 
8 কনকমঞ্জরী-শ্রীশ্যাঘানন্দ 8 


পৃঞ্চতন্তাআঅবকৎ কফ ভক্তরূপ-স্বরপকং ৷ 

ভক্তাবভারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তিশা 

শ্রী চৈ চঃ আ ৭ (৬ 

ও প্রেমময়ী মহাভাবস্বকূপিণী 
আবার শরীগৌরস্ুন্দর স্বয়ং, 
প্রমের বন্যা আনিয়াছিলেন ৷ 

ফলে দেশের সমুহ কলুষ বিধৌত হইয়া. প্রেমের তরঙ্গের সৃষ্টি হইয়াছিল 


বর্ণ নির্ধিব.শষে প্রেমধর্ম গ্রহণ করিয়া প্রেমা্ত হইয়াছিলেন। শ্রীগৌর- 
সুন্দরের সেই *কট লীলার 


রসরাজ স্বয়ং ভগবান শ্রিকৃঞ্চ 
ঈ্ীাঁধারাণীর মিলিত তনুই - শ্রীগৌ সুন্দর ৷ 


পপ্ণতন্ব হইয়া কলিহত জীবের উদ্ধার কল্পে 


র অবসান পরেই আবার দুরন্ত মায়ার প্রভাবে 
ইয়া পড়িল । তাই, পরম কারুনিক ভ্রীগৌরসুন্দর প্রেমধর্ম 
বিস্তারের জন্ত পাঁঠাইলেন নিজগণকে 'পঞ্চতন্বের ভাবাবেশীবতার' রূপে । 
শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামীনন্দ আব । 
চৈতন্য, নিত্যানদ্দাদৈতের ভাবাবেশাবতার ॥ প্রেঃ বিঃ ১০ 
এবে কহি আর ছুই ভাবের মহিমা! 
যাহার প্রকাশে ধন্য ভক্তের গরিমা ॥ 
গদাধরের শক্তি ভাব ধরে রামচন্দ্র ! 
বাসের শক্তভাবে পুজ্য রসিকেন্দ্র ॥ =: রঃ 


EAS KO) 


তাই আজ এই পঞ্চতত্বের টনি বিষয় কিছু অবগত হওয়া 
একান্ত কর্তব্য ৷ . 


দেশ তমসাচ্ছন্ন হ 


শ্্ীীনিবাস আচার্য প্রভু (মাণিমজরী) 

( লীলাকাল ১৫১৯ ১৬১০ খ্রীঃ গায় ৯১ বৎসর ছয় মান) 
নিবাস-চাকুন্দি (নদীয়া) ॥ আবিগাব-বৈশাদীুর্িমা ১৫১৯ খীঃ। তিরোধান 
কাঠিক শুক্লাষ্টমী ১৮১০ খীঃ। পিতা-গঙ্গাধর উট্টাচাধা । ম!তা-পগ্্মীপ্রিরা 
দেবী । গুরু-শ্রীলগোপালভট্ট গোস্বামী ৷ ইনি স্বয়ং ভগবান আমন্মহাপ্রভুর 
দ্বিতীয় কলেবর। শ্রীমন্মহা প্রভু গভীরাতে অবস্থানকালে ইঙ্গিত দিয়াছিলেন 
_-তাহারই বিশুদ্ধ প্রেমময় তি একদ। দেশে গ্রেমবন্া। প্রবাহিত করিবেন 
এবং বিশুদ্ধ ভক্তিশাস্ত্র গরচার করিয়া তমসাচ্ছন্ন ধরিত্রীকে মুক্ত করিবেন। 
সচল বিগ্রহ শ্রামন্মা গ্রঙ্র কৃপায় এবং অচল বিগ্রহ আজনাথ দেবের স্বপ্না- 
দেশে ইহার আবির্ভাব ৷ শ্রীমগ্রহাপ্রভুর একান্ত দর্শন পিয়াসী শ্রীনিবাস নীলা- 
চল পথে গমন কীলে নীলাচল প্রত্যাগত ভক্তমুখে ইমন্মহা প্রভুর লীলা: 
সংবরণ বার্তা শরবণে মুগ্যনান হইয়া পড়িলেন এবং প্রকৃতিস্থ হইয়া নীলাচলে 
প্রবেশ করিয়া স্বপ্নে শ্রজগন্নাথ দেবের দর্শন পাইরা৷ কৃ হাথ হইলেন । ব্রাঙ্ণ- 
রালী শ্রী্গগন্নাথ স্বহস্তে উন মহাপ্রসাদ প্রদান করিয়াছিলেন । অতঃ 
পর শ্রীল গদাধর পণ্ডি উর করিয়া শাল হরিদাস প্রভুর সমাধিতে 
কতইন| আপ্তে নিবেদন করিলেন । শ্রীল গদাধরের আদেশে ব্রজধাম খাইবার 

আবেগে শোঁডদেশের গে রলীলাস্থলী পরিভ্রমণ করিতে করিতে শীবিষুঃপ্রিয়া 
দেবীকে দশন করিয়া ধন্য হইলেন এবং শ্রীনাট শান্তিপুরে প্রবৃষ্ট হইয়। 
সঙ্ঞানে শল আ+দ্বতাচধ্য প্রভুর দর্শন এবং ব্রজধাঁমে যাইবার আদেশ পাইয়া 
প্রবল উদ্বেগে চলিলেন ত্রঙ্গপুরী অভিমুখে । তথায় শল গোঁপাসভটু 
গোস্বামী, হল জাবগোস্বামী, শ্রীল দাস গোঙ্গ'মী পাদ গণের শ্রীচরণ দর্শন 
করিয়া নিজেকে কতা এনে করিলেন । ভল রূণ ও সনাতনের অপ্পাদেশ 
অবলম্বন করিয়া শ্রীল জীবগোস্বামী ইঈ্ননিবাসকে স্েহপাশে আবদ্ধ বরিয়। 
শল গোপাল গোস্বামী: আ্ীচরণে প্রদান করিলেন। ক্ষেত্র প্রস্তুত দেখিয়া 
শ্ালজীব গোস্বামীপাদ বীজ বপন করিলেন । . শ্রীল জীবগো স্বামীর তত্বাবধানে 
“ভক্তিগ্রন্থ পাঠ এব" জীন ভট্ট গোস্বামীর উপদেশে যুগল ভজনে ও ধ্যানে 


দুই 





সা শা, 


মি 


এবং জ্ীৰূপ মঞ্জরীর কুপায় মানসে এ প্রাধাগে|বিন্দের সেবায় আত্মনিয়োগ 
করিলেন । তৎপরে পাইলেন উপযুক্ত সঙ্গী শ্রান:রাভ্তম ও শ্রীশ্টামানন্দকে ৷ 
নহা অভিলাষ পুরনাথে গ্রীল জীবগোস্থামীর আদেশে গোস্বামী গ্রন্থ 
লই গ্রানিবাপ চপিলেন গৌডাহিমুখে । সঙ্গী ছিলেন শ্রীনরোভ্তম ও 
শ্যামানন্দ । বনবিষ্ণুপুরে গ্রস্থরাজি অপহৃত হওয়ায়, আবার বিচ্ছেদ ঘটিল 
_তিন প্রভুর । আবার মিলন হইল--খেতরী মহোৎনবের | টি 
ুনির্দল ও বিশু প্রেমধর্ম প্রচার, গোস্বামী গ্রন্থগুলির মমার্থ উন্মোচন ৪ 
শ্্রীনাম সংকীর্তন মাধ্যমে দেশে প্রেম বন্যার স্রোত ছি নিজ { 
গ্রীল জীবগোস্বামাপাদ-ই শরীনিবাসকে 'আচার্ঘ' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছি- 
লেন। 
শ্রীনরোতম ঠাকুর (চম্পক মঞ্জতী) 
( লীলাকাল ১৫৩১-১১১১ খু 2১ প্রায় ৮০ বংসর সাত মাস) 
নিবাস__গডের হাট, খেতরী-_গোপালপূর, রাজজাহী 
-্প 


০০৯৫১ 


তা দত (জমিদার), মাতা__নারারনী দেবী! 
গুরু__শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী 
2 4 ৮ কী ললঙ 5 ভি ্ ২২ 
ইনি স্বয়ং সন্বর্ষন প্রচুর দ্বিতীয় কলেবর। অমন্মহাপ্রভু ১5 ভ্রমণকালে 
পদ্মানদীর তীরে “নর ‘নরু' বলিয়া আহ্বান করিয়াছিলেন এবং পন্মীতে 
নিজ গেম রক্ষণ করিয়াছিলেন । সেই গৌর প্রেমে শীনরোও:মের আবির্ভাব 
শিশু নরোভুম কৃষ্ণের প্রসাদ ভিন্ন কিছুই খান ন! এবং জমিদার পুত্র 
হইয়া সববদা কৃন্ত ভাবনায় মন্ম থাকিতেন। কোনও গরম ভাগবতের নিকট 


গৌর কথা তথা শ্রীনিবাস আচাধে।র প্রেম উদ্দীপক কাহিনী শ্রবণে শ্রীআচাৰ্য্য 


সহিত সাক্ষাতের জন্ত উন্মাদ হইলেন। শরীমন্মহাপ্রভূর স্বপ্লাদেশে পদ্মায় 
স্বান করিবা মাত্র, শ্রীমন্মহা প্রভুর গচ্ছিত গৌর প্রেম শ্রীনরোত্তমে আকর্ষণ 
করিল। এবার তীরে রোখে কে? 


(এ 
তিন 


ভক্তি সংস্কার লইয়া যাহার আবির্ভাব, তাহার প্রেম-ভক্তির আকর্ষণ 
রোধে পিতা অকৃতকাৰ্য্য হইলেন। জংপার বন্ধন মুক্ত করিয়া ব্রজ্ধাম 
উদ্দেশ্য চলিলেন উদ্দাম প্রেমের টানে রাজ্কুণার - পথ্রান্তে একদা 
অৱ’ ন দেহে এক রৃক্ষতলে শয়ন কালে, এক গৌর বর্ণ দ্বিজ একভাগ দুগ্ধ 
দিলে, তাহা পানে নবউদ্দীপনা লাশ করিয়া পুনঃ চলিলেন শ্রীবৃন্দাবনের 
পথে; শ্ত্ীবন্দাবনে পদার্পন করিয়া গোম্বামীপাদ গণের কুপা ও শ্রীনিবাসের 
সাহচধো অপার আনন্দ লাভ করিলেন তাহার ইচ্চা হইল শীল লোকন থ 
গোস্বামীপাদের নিকট দীক্ষা লইবেন । শ্রগোস্বামী গাদ শিয়াত্বের গুরুদাণ্তি 
বহনে অনিচ্ছুক ৷ কিন্তু এনরোন্তন সংকল্পে অট্ট । আপবদিকে ভ্রীগোন্সামী- 
পাদ কোনও প্রকার সেবা গ্রহনেও অ নচ্ছুক । তাই সেবা পাইবার ন্যয 
প্রতাহ নিভৃত অরন্যে উগোম্বামী পাদের শৌচস্থান পরিস্কার করিতে লাগি- 
লেন অল:ক্ষ। একদা ধরা পড়িলেন। শ্র/গোস্বামীপাদ হার স্বীগার করিলেন 
এবং স্বস্সেহে দী্ দিলেন ও সাধ্য সাধন তন্তু বুঝাইলেন। ই ভীবগোন্বামী 
পাদের নিকট ভক্তিগ্রন্থাদি পাঠ কণ লাগিলেন ক্রমে ক্রমে টাহারমধ্যে 
ক্ভিলতা ফুলে-কলে সুশোভিত হইতে লাগিল ৷ 
তংপরে আসিল বিষাদে" পালা, শ্রীশীবগোস্বামী পাঁদের আদেশে গ্রন্তরা জ 
রক্ষনাবেক্ষনে শ্রীনিবাস আচাধ্যর সঙ্গী হইলেন ৷ 

তৎপরে খেতরীতে পঞ্চবিগ্রহ »হ. শ্ীমন্মহা পভ স্ব-টিঞ্সিত গৌর বিএ 
এক বির ধান্যগোলা হইতে উদ্ধার করিয়া মহাসমারোভে খেতরীতে সও- 
বিগ্রহের প্রতিগ করিলে” ৷ 

গৌরাঙ্গ বল্প শীকান্ত ঈরজমোহন ॥ 
শ্ীরুষ্ণ শ্রীরাঁধাকান্ত শ্রীরাধারমন ॥ প্রেঃ বিঃ 

এই মহামহোৎসবের বিবরণ “কনকমঞ্জরী শ্রীশ্যামানন্দ” আনছে বিস্তারিত 
বর্ণিত হইয়াছেন । 


স্রীনবোত্তম কলিহত জীবের উদ্ধারের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করেন । 
দলে দলে আসিয়া তাহার সুশীতল ছত্রতলে গাশ্রয় গ্রহণ করিল এবং - গেম 
বন্যার স্রোতে ভাঁসিতে লাগিল । 

পন্মাগভে আবিভূর্তি হইয়া ॥ঙ্গাগৰ্ভে লীল হইলেন । 


চার 


লি "ন এতটা 


UMUC ERTa0 STUER ALAS ন জ৫ড: 


গ্রীম্ীশযামানন্র প্রভু (কনকমঞ্জরী) 
লীলাকাল (১৫৩৫--১৬৩০ খর আঃ ৯৫ বংসর ছুই মাল ৷) 

নিবাস _ধারেন্দা বাহাদুরপুর (মেদিনীপুর) । পূর্ববনিবাস দণ্ডেশ্বর (উড়িস্তা) 
আবির্ভীব_ চৈ পুর্ধিমা, ১৫৩৫ খ্রীঃ । তিরোধান জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণ! প্রতিপদ, 
১৬৩০ খু; । পিতা-শীকৃষ্ণ মণ্ডল ।  মাতা-_ছুরিকা দেবী ।  গুরু-- 
গ্রীল হৃদয় চৈতন্য অধিকারী ঠাকুর । ইহার লীলা কাহিনী এই গ্রন্থে 
পাইবেন । 

শ্রীবামচন্র কবিরাজ (সুলোচনা অঞীতী) 

(লীলাকা ১খ্বীঃ, প্রায় ৭৬ বংসর) 
নিবান জ্রীখণ্ড। আবি শুক্লা তৃতীয়া, ১৫৩৬ খ্রীঃ 
তিরোধান _কান্তিক কৃষ্ণা অষ্টমী ১৬১২ খ্রীঃ । পিতা_ শ্রচিরঞ্সীব সেন। 
মাতা শুনন্দাদেবী । গুরু নিবাস আচাধ্য ৷ 
রী 








টু 


= 


অতি অল্প বয়সে শ্রীরামচন্দ্রের পিতৃবিয়োগ ঘটিলে, তাঁহার মাতামহ 
খের খ্যাতনামা দামোদর পণ্ডিতের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতে থাকেন। 
দামোদর ছিলেন শক্তি মন্ত্রের উপাসক, অপরদিকে রামচন্দ্র ছিলেন বৈষ্ণব 
ধর্মের অনুরাগী । 

যাজিগ্রাম শ্রীনিবাস আচাধ্য প্রভুর শ্রীপাট ৷ রামচন্দ্র বিবাহান্তে 
নববধ্স্হ যাঁভিগ্রাম হইয়া যাত্রা করিতেছিলেন। সেই সময় জীআচাধ্যগ্রভূ 
এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়! শ্রীভাগবংপাঠ করিতেছিলেন ৷ রামচন্দ্রের সুন্দর 
ও সুঠাম তনু দেখিয়! শ্্রীঅ চাধ্য কহিলেন --“এই সুন্দর তনু যদি কামিনী 
কাঞ্চন সেবায় না গিয়া, ই/গোবিন্দের সেবায় লাগিত, তবে কতই না মধুর 
ইইত।” এই বাক্য রামচন্দ্রের রে প্রবেশ করিল। ভক্তি সংস্কারে 
জাত বান ক্র মনে প্রবল ভীবাস্তর আনিল, সঙ্গে সঙ্গে সংসার ত্যাগ 
করিয়া ব্ঈনিবাসের চরণে আত্ম সমপ্পন করিলেন । 

রামচন্দ্রে সযতনে রাখি নিজ সন্নিধানে 
রাধাকষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা দিলা । 

সদ] সৰ্বদা ভ্রীগৌর ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন, তাই কপার সাগর শ্রীগৌর- 
সবন্দর একদা স্বপ্নে ঈ্ীনরোত্তমের আশ্রয় গ্রহণ করিতে আদেশ দিলেন । 


পাঁচ 


বুধনীতে শ্রীনরোত্তম সহ রামচন্দ্রের মিলন ঘটিল। নিত্যানন্দ--গদাধরের 
মিলন হইল ৷ শ্রীনিবাস উভয়কে তাঁহার সঞ্চিত প্রেম প্রদান করিলেন । 
আচাৰ্য্য প্রভুর আদেশে উভয়ে প্রেমধর্ম প্রচারে ব্রতী হইলেন । 


বিবাহিত রামচন্দ্রের পুরুষদেহ থাকিলেও অন্তরে সখীভাঁণ ছিল এবং 
গুরুগত প্রাণ ছিল । একদা শ্রীনরোত্তমের আদেশে পরী রড়মালা = ভাষণে 


ETT 


রামচন্দ্র গৃহে গেলেন। কিন্তু পড়ীর সহিত সারারাত্রি বাক্যালাপ হইল না! 


কৃষ্ণ নাম জপ করিতে করিতে প্রভাত হইল। প্রভাতে চলিলেন পুনঃ আশ্রম 
দর্শনে, পথে মনে পড়িল “তিনি ত স্ত্রী সম্ভাষণ করেন নাই, অতএব গর নরো- 
ভমের আজ্ঞা অবহেলিত হইয়াছে'। তাই রামচন্দ্র গৃহে পুনঃ গভ্যাবর্তন 
করিয়া পড়ী রত্রমালাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং আলিঙ্গন মুক্ত হইয়া পুনঃ 
চলিলেন খেতরীতে । অলক্ষ্যে রতুমালার কপালের পিন্দুর রামচন্দ্রের ললাটে 
লাগিয়া গেল। শ্ীনরোত্তম সন্মার্জনী হস্তে মন্দির সংস্কার করিতেছিলেন। 
গত্যাগত ৱামচন্দ্ের কপালে সিন্দুর দেখিয়া নরোত্তম বলিলেন “র'মচন্দর, 
সারারাত্রি স্ত্রীর সহ সহবাস করিয়া, অপবিত্র দেহে ও বসনে আশ্রমে 
আসিয়াছ ?” ক্রোধে সজোরে বামচন্দ্রের ৃষ্ট,দশে সন্মাগ্জনী সাঁরিলেন । 
গৌরবর্ণ দেহে সম্মার্জনীর চিহ্ন প্রকটিত হইল। একদা শ্ীআ চার প্রভু 
খেত্রী আসিলে, তৈলমর্দন কালে নরোভন আচার্য প্রভুর 


পৃষ্ঠে সন্মাজ্জরনীর আঘাত চিহ্ন দেখিলেন। নরোত্তম অনুতপ্ু হইয়া 
আচাধা প্রভুর চরণে ভূপাতিত হইলেন । 


খেতরী মহোতসবের পরিচালনায় রামচন্দ্রের কর্তবযনিষ্ঠা প্রশংশনীয় 
ছিল। শ্ীরামচন্দ্র শ্ীগুরুর সেবা এরূপ ভাবে নির্মল চিন্তে করিতেন তাহ! 
আর কাহারো পক্ষে সম্ভব নহে। জগদাধর যেভাবে ভ্রীগৌঃক্ুন্দরের সেবা 
করিতেন, রামচন্দ্র ও আচাধ্য প্রভুর সেবা ঠিক সই ভাবে করিতেন। 
আজীব গোস্বামী গ্রীত হইয়া রামচন্দ্রকে কবিরা উপাধি প্রদান করেন। 


* 


ছয় 


ও ০০৮, 


শ্রীত্রীরসিকাবন্দ প্রভু (রসমঞ্জল্লী) 
(লীলাকাল ১৫৯০--১৬৫৪ খ্রীঃ, আঃ ৬৪ বংসর চার মাস) 


নিবাস-- রোহিনী ( মেদিনীপুর )। আবির্ভাব কাতিক, শুক্র প্রতিপদ । 
,তিরোধান-_ ফাল্গুন, শুক্ল প্রতিপদ । পিতা অচ্যুতানন্দ পট্টনায়ক। 
মাতা_-ভবানীদেবী | গুরু- শ্রশ্রীস্তামাননদ প্রভূ । 


কাহিনী পাওয়া যাইবে ৷ 


নি 


নিতধাম ই গোলক । রর ধামের বণনা গ্রারুত মন্ুঙ্গ হস্তে সম্ভব 
নহে। স্বয়ং ভগবানের নিত্যসিন্ধ পরিকরগণের পাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে আগমনে 

ধামের যৎসামান্য টি 
হয় মান্র। আবার ত্রিকালঙ্ছ মুনি খষিগণের শ্রীভগবং মুখ রা শ্রুতি 
শাস্ত্র, বেদাদি শাস্ত্র এবং রানীর বণণা হইতে - এই ধামের যতসীমান্য 
আলোকপাত পাওয়া যায় মাত্র! 


Al 


ফলে তাহাদের কুশা-মধুর বণনা অবলম্বনে এ 
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মারার -অপ্রাকৃত, চিন্ময় ও আনন্দময় ধাম । আনন্দই এই ধামের - 
প্রকৃতি । এই ধামে অঙ্গীঙ্গীভাবে বিরাজিত উ্ররাধাগোবিন্দ । অমন্তা- 
গবতে পরমইংস শিরোমণি ই শুকদেব গোস্বামী, স্বয়ং ভগবানকে তিন নামে 
নামকরণ করিয়াছেন কষ্ন, হাতি ও গাবিল্দ। “এতে ডাংখকিণ 
গুদ কপ ওগবান দয” _উ্ীভাঃ ১৩1২৮ । 


পাতি 


তিনি আনন্দস্বরূপ, আত্মারাম, আপ্তকাম ও গ্রেখনয় হইয়াও লীলা" 
পুষ্টির জন্য ভেদত্‌ প্রাপ্ত হন। - স্বয়ং ভগবানের শাঞ্র বর্ধিত সেটি প্রকার 
গুণের মধ্যে “রসিকত্‌” ও “করণানয়ত”-_এই ছুই গুণই মুখ্য । “যড়ৈশ্বধ্য- 
পূৰ্ণতা” প্রভৃতি গুণাবলী গৌণ । ইহা কেবল টি, স্থিতি ও প্রলয়ের উপ- 
করণ মাত্র । 

স্বয়ং ভগবান যখন 'রসিকশেখর” -_ তখন তিনি কোনও 
কোনও ব্রহ্মাণ্ডে স-পরিকর লীলা করিতে আসেন এবং প্রেমময়ী লীলার 
দ্বারা রসিকত্‌ একট করেন। শ্রীভগবনুখী জাবগণকে প্রেমমধুর লালা 


দর্শাইয়া, শ্রবণ করাইয়া, নিজ পার্ষদভুক্ত হইবার সহায়তা করিয়া থাণেন - 


ইহাই তাহার করুণাময়তব । আবার ষাঁড্বধ্যপুর্ণতা গু দ্বারা, অনস্তুকৌটি 
ব্ৰহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া, তথায় নানাবিধ স্বজন করিয়া পালন করিয়া থাকেন 
এবং প্রয়োজনবৌধে অর্থাৎ ত্রহ্মাণ্ড অধর্ম ও গ্লাণিতে পরিপূর্ণ হইলে ইহার 
লয় সাধন করিয়। থাকেন। প্রেমময় ভ্রীভগবং অনুরাগী ভক্তগণ, ব্বেলমান্র 
তাহার রসিকত্ব লীলার প্রকাশই--ভজন) স্থারণ, মনন ও কীর্তন করিয়। 
থাকেন। 

এই চিদানন্দময় ্লীগোলোকধামের লীল! রসপূর্ণ। বেদ এইধামের বর্ণণ। 
করিতে গিয়া বলিয়াছেন “রসঃ বৈ সঃ” | এই রনলীলার একমাত্র অবলগ্নণ 
প্রমঅয়ীক্্ীরাধারাণী ৷ €কে'দ্বার৷ রসলীলার বিন্যাস বা প্রকাশ সম্ভব 
নহে। তাই এই বূসলীলার পরিপুণতা সাধনেরজন্য অছেন-_ খারা দাঙ্গ হইতে 
উদ্ভুত অষ্ট-সখী (গ্রধান। এ+ অনন্ত কোটি অগ্তাত্রী (সহক ৱী গোঞ্জানি)। 
সখীগণ বিভিন্ন সেপাকাধ্যে ভারগ্রাপ্তা থাকিয়া, শ্রীকৃষ্ণ গ্রীতির ভন “আত্ম' 
পর্যন্ত নিয়োগ করেন । এই সব £সবাকাধ্যের যথাযথ অর্থাৎ শ্রক্ফ্ণপ্রীতি 
উপযোগী৷ উপকরণাদি সংগ্রহ করার চন্যই আ.ছন মঙ্জরীবৃণ্দ। মগ্জরীগণই 
উপকরণগুলিকে যখো পীযুক্ততাবে নিবেদন যাগ্য করিয়া, সবীরৃন্দের হজ্জে 
সমর্পন করিয়া থাকেন। ইহীর! সকলেই নিত্যসিদ্ধা-গোগী। ইহারা সেবার 
উপযোগী দ্রব্যসপ্তার অর্পন করিয়া গরীবের প্রীতির দর্শনার্থী হইয়া, কি যে 
আনন্দ উপভোগ করেন, তাঁহারাই কেবলমাত্র তাহা অবগত আছেন 
র্যা স্বয়ং ইউ ও তাহ অনুভব, করিত অসম | এই সকল 


০ 





০০ 


সাহাখাকারীকে সহচরী বলা হয়। বৈধাঁচার্ধযগন এই সকল সহচরী- 
গোগীগণকেই ““মঞ্জত্রী”* আখা। দিয়াছেন। এই কারণে অচিস্ত্য-ভেদা- 
ভেদতন্ত্ বাদী, পঞ্চম সম্প্রদায়ী, পঞ্চম পুরুষার্থ-ভক্তিবাঁদী বৈষ্ণৰাচাৰ্য্যগণ 
এই “ঞ্জরীতন্তী কেই উপযুক্ত ও সর্ব্বোৎকুষ্ট সেবাধিকার দিয়াছেন । 
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অপ্রাকৃত নিতাধামে এই মঞ্জরী গণের সেবা_ প্রেমপুণত নিক্কয এবং 
সাক্ষাৎ প্রীরুঞ্ণ গ্রীত্যথে সেবা । মঞ্জরীগণের প্ীকৃষ্প্রীতি সহজাত এবং কাম- 
গন্ধণুন্ঠ । তাই এই ভ্রীতি_শুদ্ধ, নিৰ্মল ও পবিভ্র। সেবার তারতম্য 


৫ 


তিকে (ভক্তি) ব্লাগান্তিকা গ্রীতি বলা হইয়াছে। 
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কিন্তু প্রাকৃত ত্ৰহ্মাপ্ডের সাধকবগেঁর, সাক্ষাৎ সেবার অধিকার নাই। 
কখনও কখনও ইচ্ছাময় স্বয়ং ভগবান কৃপা করিয়। কোনও কোনও ত্রহ্মাণ্ডে 
লীল। করার ইচ্ছা পোষণ করেন। তখনই সেই ব্রহ্গাণ্ডে অপ্রাকৃত লীলা- 
স্থলী প্রকট করাইয়া, অপ্রাকৃত পাধদবগী সহ লীলা করিতে আসেন-__ইহাই 
তাহার রালিক্তত্র । প্রাকৃত ত্রহ্গাণ্ডে অপ্রাকত লীলাস্থলা প্রকট করাইয়া 
লীলাদি পুষ্ট করার জন্য তিনি একপ্রকার শক্তির বিকাশ করিয়া থাকেন_ 
এই শক্তিকেই বৈষ্ণবাচাৰ্যাগণ যোগমায়া আখ্যা দিয়াছেন। এই ‘শক্তি’ 
_ কেবলমাত্ৰ স্বয়ং ভগবানের লীলা করার ইচ্ছা পূরনের জন্যই স্থ্ট। অন্য 
কোন ঈ/ভগবং স্বরূপের নিকট এই শক্তি নিপ্রভ । যোগমায়া অধে প্রাকৃত 
সঙ্ন্ধের সহিত বিয়োগ সাধন করাইয়া শ্রীভগবানের সহিত যোগ (নির্মল 
গ্লীতি) সাধন করাইবার এক শক্তি বিশেষ । ইহা কেবলমাত্র স্বয়ং ভগবানের 
ইচ্ছায় সর্ববকাধ। ( যখন গাহা প্রয়োজন ) সম্পাদণ করেন মাত! এই 
যোগরা এডি নিজন্ঘ কোন সা নাই । এই শক্তি কাহারো ইচ্ছা 
বা প্রার্থনার অপেক্ষা রাখেন না। আীভগবানের ইচ্ছা ব্যতিরেকে, কোন 
সাধনার সহায়তাও করেন না। এই “শক্তি” দ্বাপরের লীলায় শ্রীক্ষঃ 
ইচ্ছায় মধুর লীলাস্থলী প্রস্তুত করিয়াছেন, ত্রজ কুলবধুগণকে (নিত্যসিদ্ধা) 
পরনারী সাজাইয়াছেন এবং শ্রীক্ষ্ণকে পরপুরুষ সাজাইয়াছেন। রর 


নয় 


লীলার প্রয়োজনে কুলবধূগণের লজ্জা, মীন, সম্রম সমূহ বিসর্জন করাইয়া 
শ্রীকৃষ্ণ সমীপে টানিয়া আনিয়াছেন। প্রাকৃত জীবের সঙ্গে এই শক্তির 
কোন সম্বন্ধ নাই বা কাহারো আহ্বানে সাঁড়াও দেন না। 

কোনও কোনও শ্রীভগন্মুখী একান্ত সাধক, ব্রজগোপীগণের সেবানু- 
রাগ চিন্তা করিতে করিতে, বহু বহু জন্মান্তরে শ্রীকৃষ্ণ কপায় সমূহ 
প্রাকৃত জন্বদ্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া_-এই লীলার সম্যক উপলদ্ধি করিতে পারেন 
এবং সর্ব কামশুন্য হইয়া কেবলমাত্র গোপীভাবাপন্ন হইয়া কৃধ্ভাবন। 
করিতে করিতে এই লীলা দর্শনের সৌভাগ্য অর্জন করেন মাত্র। এই 
সকল একান্ত সাধককে বলা হইয়া থাকে “সাধনসিদ্ধা গোগী” ৷ এই 
প্রকার সাধনসিদ্ধা গোপী আবার বহুভাগে বিভক্ত | যথা ॥১॥ খধিপুববা 
(ধাহারা দগ্ডকারণ্যে বালখিল্য খধিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ই'কু” ভজনে 


1/ 


নিমগ্ন ছিলেন) ॥২॥ দেবীপুর্ব্বা (যে যে দেবীগণ জীব ফেরে রূপ দর্শনে,সেই রূপে 


আকৃষ্ট হইয়া অনন্য মনে পতি কামনায় কষ্ণভজনে রত ছিলেন) ॥৩৷ অনুরূপ 
ভাবে শ্রুতিপূর্ববা খবিগণ এবং ॥৪॥ যাজ্ঞিক খষি পত্ীগণ (যাহার| গোচারণ 
কালে সখাগণ সহ ক্ষুধার্ত আরফের নিকট অন্ন যোগাইয়া, শ্রীরষ্ণরূপে 
মোহিত হইয়া শ্রীপু্চ ভজনে নিমগ্ন ছিলেন) । ব্বয়ং ভগবান কুপাঁপরবশ 
হইয়া কোন কোন সাধনদিদ্ধা সাধককে স্ব-সেবাধিকার দিয়া থাকেন । 
ইহাই তাহার করুণাময়তের বৈশিষ্ট্য । 

প্রসঙ্গতঃ রসবিগ্যাস অনুযায়ী সাধকগণের সাধন ও তং ফল প্রাপ্তির 
বিষয়ে কিঞ্চিং আলোচনা করা যাইতেছে = 

প্রাকৃত ধামের কোনও কোনও কপাপ্রার্থী শ'ত্ত ভক্তকে শীভগবান 
স্বরূপে স্বয়ং নহে) দর্শন দিয়া ক্পান্ষরূপ ‘বর’ প্রদান করেন। হা 
সেবাধিকারের যোগ্যতা না থাকার জন্য, সাক্ষাৎ স্পর্শাধিকার পান নাই 
কারণ ইহাদের সাধনে 'প্রেম' নাই । আছে শুধু “ভক্ত ভগবান” দুরত্ব ও 
ভীতি। ইহাদের সাধন কেবলমাত্র চতুধিধা মুক্তি (ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ) 
মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে যথা চতুঃসনাদি। 

তৎপরে সেবাধিকারের ক্রমোন্নতির দ্বার প্রেম সন্বন্ধযুক্ত সাধকগণ 
“সেবা” করার জন্য আগ্রহী হন। এই একার সাধকবর্গ উচ্চন্তরে উন্নিত 


দশ 





হইয়া স্বরূপগণের সেবাধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই প্রকার সেবকগণের 
মূখ্য সাধনা “হে ভগবান, আমি একান্ত তোমার” | ইহাতে পূর্ব 
দুরত্ব বা ভীতি থাকে না। সাক্ষাং সেবার লিপ্না৷ বলবতী হয়। ইহারাই 
“দাসভক্ত” ৷ যথা হনুমান ও গরুড় : 
ইহার পর আদিল প্ীভগবানকে “আপন” ভাবিয়া সাধনের ক্রমোম্নতি । 
সাধকগণ শ্রী ভগবানকে “আপন” করিতে শিখিলেন। ইহাতে প্রেম-সন্বদ্ধ 
যুক্ত ভাবনার পর্যায়ে উপনীত হইলেন। তাহাদের মনে “সমতা? বা “সখ্যতা” 
ভাবের উদয় হইল। ইহাদের বলাহয় “সখা ভক্ত” । সখাভক্ত প্রেমভরে 
বালক শ্রাীকুঞ্চের তত্ত্বাবধান করেন, ক্ষুধা পাইলে উত্তম ফলমুলাদি সংগ্রহ 
করিয়া প্রথমে নিজে আস্বাদন করিয়া উচ্ছিষ্ট ফল প্রীকষকে খাইতে দেন। 
ক্রীড়া অবসন্ন গোপালের চরণ সেবা করেন, ক্রীডাচ্ছলে কখনও গোপালকে 
কাধে বহন করেন আবার কখনও কাধে চড়েন। এই সমত! লীলার দ্বারা 
সখ্য-মধুরতার পুষ্টি সাধন করেন। এই সাধকগণের মনে “আমরা তোমার” 
ভাবের পরিবর্তে এক অভিনব ভাবের উদয় হয় “তুমি আমাদের” ৷ ইহাদের 
সমূহ আচরণ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্যই ৷ “আমরা তোমার, তুমি আমাদের” 
সখ্য সাধকগণের মুখ্য উপাসনা । যথা শরীদাম, বলরাম ও স্ু্দামাদি। 
অতঃপর সেবার ক্রমোন্নতির ফলে “বাংসল্য” সেবার বিবরণ দেওয়া 
যাইতেছে । মাতা যশোমতী অত্যন্ত শিশু গোপালকে অপারগ মনে করিয়া 
ক্রোডে ধারন করেন, ক্ষুধা পাইলে গোপালকে স্তন্যপান করান, ক্রন্দন 
করিলে গোপালকে আদর করিয়া সান্তনা দেন এবং যথাকালে স্থান, প্রসাধন 
আহারারাদি নিভহস্তে সুলস্পন্ করেন। কারণ গোপাল শিশু বা বালক, 
তাহার কিছুই করার সামথ নাই-সে রি অপারগ ! মাতা এইসব কর্ম 
না করিলে, বালক “গোপাল কোন সেবাই পাইবে না । ম তা ষশোমতীই 
বালক 'গাপালের একমাত্র অবলঙ্কন। গোপাল মাহা যশৌমতীর সম্পুর্ণ 
আশ্বীন। বালক গোপাল দুরন্ত হইলে মাতা যশোমতী শাসন করেন। 
প্রয়োজনবোধে -= গোপাল বন্ধনত্ব বরণ করেন । কারণ শিশুর 
ভালোমন্দের দায়িত্ব, __ একমাত্র মাতারই ৷ এই সেবা আপাত মধুর। 
ইহারাই বাৎসাজ) প্রেমের মুখ্য সাধক ॥ এই সেবার একমাত্র উপাসনা 


এগার 


“তুমি একমাত্র আমার” । রাজরাণী হইয়াও মাতা যশোমতী শ্রীক্ফগ্রীত্যথে 
দিবারাত্র অক্লান্ত সেবাকাধ্য করেন । 
সর্বশেষে বর্ণিত হইতেছে_শ্রীরাধারাণী ও ব্রগগোপীগণের সব্বমধুর 
ও সর্বশ্রেষ্ঠ সেবা পর্যায় “মাধুধ্য সেবা”। এই সেবাতে গোপীগণের আত্ম- 
সম্বন্ধ জ্ঞান নাই, আত্মীয় সম্বন্ধ, লোকলজ্জা বেদধর্ম, লোৌকধর্ম জ্ঞান নাই ৷ 
কিভাবে সেবা দিয়া শ্্রীক্ কে প্রীত করা যায়, তজ্ঞন্ত এই সেবিকাঁগণ সদ! 
সর্বদা সচেষ্ট । নিজ সুখ কামনা নাই, নিভাঙ্গ অর্পন দ্বারা হ্ীক বের 
গ্রীতিই কাম্য । শরীক প্রীতির জন্য তাহারা সর্ধবত্যাগ করিতে পারেন, 
এমন কি নারীর ভূষণ ও একমাত্র সম্বল লজ্জা বিসর্জন দিয়া বিবস্ত্রা হইতে 
পারেন । লীলাপুষ্টির সবেবাৎকৃষ্ট প্যাক বিরহে” তাহারা মুহ্যমান হইয়া 
পড়েন। এমনকি মৃত্যুবরণ করিয়াও কুষ্ সেবাতে পিছপা হন না। ইহাই 
সৰ্ব্বোত্তম, সবেবাংকষ্ট, পরম মধুর “মাপর্য্য” সেবা। ইহাতে দেহ-সগ্ধ, 
দৈহিক সন্ন্ধ, পরিজন সম্বন্ধ প্রভৃতি যাবতীয় তিরোহিত হইয়া, সব্বণন্ত- 
করণে শ্রীকুষ্ণপ্রীতি-সম্বন্ধ-স্থুখ জাগরিত হয় এবং পরমানন্দ রসে আত্মহার! 
হইয়া পড়েন। ইহাদের সাজ সজ্জা ও প্রসাধন সকলই শ্লীরষ্ঞগ্রীতির জন্য । 
এই রসের উপাসনা ভুরি ৩০%/ছের এক জাপন । এই সুখ বর্ণণার 
যোগ্য নহে, ইহা আস্বাগ্ভ। এই প্রকার রসাব্থাদন প্রকৃত জীবে সন্তব নহে। 
আবার ব্রজগোশীগণের রতি (কৃষ্ণ প্রীতির তারতম্য জ্ীমছাগবতে 
বর্ণিত আছেন। শ্ীরাধারাশীর রতি ' সামা" (স্থির, শচন্দ্রাবলীর ডে 
“সামজস্তা” (অস্থিরা। এবং ব্রজগোপীগণে রতি “াধারনী'।  “সাধারণী” 
রতির আবার প্রকার ভেদ আছেন । ইহা চার প্রকার £ = 
১। স্ব-পক্ষীয়া (যাহারা ঘর রাধারাণীর সহিত শ্রীগোবিণ্দের মিলনাকাজী। 
ও সদা সব্বদা সচেষ্ট) ললিতাদি ৷ 
২। বিপক্ষীয়! (ধাহারা চন্দ্রাবলীর সহিত সিলনাকাজী। পদ্মা, শৈব্যাদি । 
৩। সুহদয় পক্ষীয়া যাহারা জীরাধারাণীর সহিত মিলনে উৎসাহী কিন্ত 
চন্দ্রাবলীর সহিত মিলনে ঈর্ষা নাই) শ্ঠামাদি। 
8৪1 তটস্থ। (যাহারা উভয়ের সহিত মিলনে আনন্দিত) বিশদ্‌ বাথ্যা খ্রীমন্তা- 
গবতের -০ম স্কন্ধের ২৯ অধ্যায়ের (রাঁস-পঞ্ষোধ্যায়) টীকাতে পাইবেন ) 


- বার 





তাই প্রেমবতাঁর শ্রীগৌরপুন্দর 'ও তংপার্ষদব্গী এবং তদনুস্থত 
শ্রীগোন্বামীপাদগণ, একপ্রকার সেবা চিন্তা করিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হইতে 
উপদেশ দিয়াছেন। গোগী অনুগত হইয়! গোপীগণের সেবার চিন্তন, স্মরণ 
মনন ও কীর্তনই রাগানুগ| ভজন (ভক্তি)। 

পূর্বের বলা হইয়াছে, যখন স্বয়ং ভগবান কোনও ব্ৰহ্মাণ্ড লীলা করিতে 
আসেন, তখন স-পার্ধদই আগমন করেন। এই ব্রহ্মাণ্ডের জন্ুবীপে 
(ভারতবর্ষে দ্বাপর যুগের শেষভাগে স্বয়ং ভগবান ব্রজধামে অপ্রাকৃত নিত্য 
লীলা প্রকট করিবার ইচ্ছা পোষণ করিলেন । ইতি পূর্বের স্বয়ং ভগবান, 
কখনও অংশাবতার, কখনও আবেশ অবতার রূপে বহুবার অবতীর্ণ হইয়া 
অসুর নারণ ও তাড়ন দ্বারা ধর্মগ্রানি নিবারণ করিয়াছেন! কিন্তু তাহার 
স্বয়ং রূপের লীলা এই ছাপর ঘুগের শেষে কেবলমাত্র প্রকাশিত করিলেন। 
এই লীলার প্রকৃতি সম্পুর্ণ ভিন্নরপ, অতীব মধুধাময় ও চিদানন্দময়। কারণ 
এই প্রকার লীলা তিনি এই ত্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মার একদিনে একবার মাত্র করেন। 
তাই নিজ মুখে বলিয়াছেন 

বৈকুষ্ঠ্যাদে নাহি যে যে লীলার প্রচার । 
সে সে লীলা করিমু যাতে মোর চমৎকার ॥ চৈ: চঃ আঃ ৪1২৮ 

এই লীলা কিরূপ ? যাহাতে স্বয়ং ভগবান চমৎকৃত হইবেন? এই লীলা 
“পরবীয়া” লীলা, অথচ কামগন্ধহীন শুদ্ধ প্রেমলীলা। বনু জন্মাস্তবে 
্্ীঃ্ণ সেবানুরাগী সাধকবগী সাধনায় সিদ্ধ হইয়া, এই পরকীয়া রসলীলার 
কিঞ্চিং উপলব্ধি করেন মাত্র। কালে লীলাক্ষেত্র প্রস্তুত হইল ৷ পিতামাতা 
গুরুবর্গ ও অন্যান্য পাৰ্যদবগী যথাস্থানে আসিলেন, তৎপরে অবশিষ্ট পার্ষদব 
সহ স্বয়ংভগবান আবিভূত হইলেন এবং “পরকীয়” লীলা প্রকট করিলেন । 
এই লীলা শ্ীগোবিন্দ হারিয়া গেলেন এবং নিজমুখে গোলীগণের খণ স্বীকার 
করিলেন। দ্বাপরের এই লীলা, তাই সম্পৃণ হইল না। কেবলমাত্র গোপীগ- 
ণের প্রেম সেবায় তিনি স্বয়ং পরিপূর্ণ রসাস্বাদন করিলেন অবশ্য, কিন্তু গোপী- 
গণ সেবা দিয়া তাহা অপেক্ষা সহত্রগুণ যে রসাস্বাদন করেন,_তাহা তখন 
ট্রাগোবিন্দের উপলব্ধি করা হইল না । ইহাই স্বয়ং ভগবানের উত্তরলীল!। 
গোপীগণের বিশেষতঃ জীরাধারাণীর সেবারস পরিপুণ রসাস্বাদন করিবার 
জন্য স্বয়ং ভগবানকে আবার পাঁচ হাঁজার বৎসর পরে কলির প্রথম সন্ধ্যায় 
অগ্রারৃত নবন্ধীপধাম প্রকাশ করিয়া পূর্ব্ববং সপার্ষদ অবতীণ হইতে হইল । 
ইহাই দ্বিতীয়াদ্ধী লীলা! 


তের 


নিতাধামে শ্রীকৃষ্ণ যখন এক, তখন শরীরাধাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গেই লুক্কাইত 
থাকেন, কিন্তু তাহার এই দ্বিতীয়ার্ঘ লীলায় তিনি তাহার নিজাঙ্গ শ্রীরাধাঙ্গ 
নুকাইয়া, শরীরাধার ভাব ও কান্তি প্রকাশ করিয়া, প্রেমবতী গ্রীরাধারাণীর 
প্রেমনিবেদন লীলা আস্বাদন করিতে অবতীর্ণ হইলেন । পুর্ব লীলায় পার্ষদ 
বর্গ ছিলেন_গোপ ও গোগী। এই লীলায় পার্ধদবর্গ হইলেন গোপ ও 
গোগীভাবাপন্ন শুদ্ধ ভক্ত । সেই অবসরে, নিত্যধামের নিত্যসিদ্ধা কনক- 
মঞ্জরীকেও এই লীলায় অংশগ্রহণ করার জন্য সামান্য অদ:গাপ গুহে 
ছুঃখীয়। নামে আবিভূতি হইতে হইল। ইহার বাল্য নাম “ছুঃখীয়া” 
হইলেও, তাহার গুরু প্রদত্ত নাম ক্ষ্ণছাস ও গ্রীললিতা দেবীর যুথে নিতা 
সিদ্ধ নাম “কলকমঞ্জরী” এবং প্রীরাধারাণী প্রীতি সাধনের জন্য নাম 
হইয়াছিল “শযাআালজ্য”। 
রীশ্যামানন্দ, শীললিতা সখী এবং যুথেশ্বরী শ্রীরূপমঞ্জরীর আনুগত্য 
মঞ্জরী ছিলেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শর শরময়হাগডর অনুগত 
গোসামপিদূগণ “অঞ্র?” পেবারই গাবান্য চির।ছেন! এই 
সম্পর্কে আলোচনায় জানা যায় যে, অষ্ট সখী অষ্ট প্রকার সেবা কার্যে 
নিযুক্তা। কিন্ত প্রত্যেকের সেবাকার্ধা সম্পাদন করার জন্য বহু প্রকার 
অবোর এবং আয়োজনের প্রয়োজন হয়, এবং পরিপাটি প্রস্তুতের ও 
সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা আছে । 
এবপ্রকার দ্রব্যসভার সংগ্রহ ও উপযুক্ত সেবাযোগ্য করার দায়িত্ব 
মঞ্জরীগণের উপরই অগিত থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, কোনও সখী মাল্য 
সেবায় নিষুক্তা আছেন। মাল্য_আসিবে কোথা হইতে? প্রথমে খরীকৃষণ 
সেবোপযোগী সুগন্ধি ও বহু বর্ণ বিশিষ্ট পুষ্প চয়ন করিতে হইবে এবং তৎ- 
পরে বর্ণ মিলাইয়া মাল্য গ্রস্থন করিতে হইবে। সেই 
(গোপী) যুথেশ্বরীকে আদেশ করিলেন “আজ অমুককুঞ্জে শ্রী শ্রীরাধাগোবিন্দের 
মিলন হইবে” অথবা “আজ অমুক সময় এই ধরনের মাল্যের প্রয়োজন |” 
সেই সেই সময়োপযোগী (ধু ও কাল মিলাইয়া) কিরূপ কিরূপ মাল্যের 
প্রয়োজন হইবে, তাহা যুথেশ্বরী মঞ্জরীগণকে সংগ্রহ করার ও মাল্য গাথার 
আদেশ করিলেন। তখন মঞ্জরীবৃন্দই বিভিন্ন বনে বনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, 


চৌদ্দ 


মাল্য-সেবিকা সখী 


টে 
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বনু শ্রম দিয়া, সময়োপযোগী বিভিন্ন বর্ণ ও গন্ধ বিশিষ্ট পুষ্প চয়ন করিয়া 
আনিলেন এবং তাহারাই কোনটি সূত্র দ্বারা, আবার কোনটি বিনা-সূত্রে 
উৎকৃষ্ট বর্ণ ও গন্ধ মিলাইয়া শ্রীরুষগ্রীতির উপযোগী মাল্য গাথিয়া, যুখেশ্বরীর 
হস্তে অপ্পণ করিলেন। অতএব মাল্য বিশ্যাসে শ্রীকৃষ্ণের গ্রীতিসাধনোপ- 
যোগী সেবা একমাত্র মঞ্জরীগণই সম্যক অবগত আছেন । অতঃপর যুথেশ্বরী 
স্ব-সেবাধিকার প্রাপ্তা সখীহস্তে সেই সেই মাল্য অর্পণ করিলে, সেই সেই 
সখী যথাকালে ইহা! ই্ীক্ষঃ সেবায় পরিবেশন করিলেন মাত্র। অতএব 
দেখা যাইতেছে, পক. সেবার জন্য মঞ্জরী বৃন্দকেই শ্রীকফ্ণ-গ্লীতির চিস্তা- 
ধারা অনুসরণে কঠোর পরিশ্রমে বনে বনে অন্বেষণ করিতে হয় এবং কৃষ্ণ 
নিষ্ঠায় বিভোর হইয়া মালা গ্রন্থন করিতে হয়। ইহাতে তাহাদের মনে 
কি যে পরমানন্দ সুখানুভব হয়, তাহা তাহারাই জ্ঞাত থাকেন । 
অতএব দেখা যাইতেছে সখীগণ কর্তব্য পালন করিয়াই সুখ পান, যুথেশ্বরী 

আদেশ পালন করিয়া আনন্দ পান, কিন্তু. মঞ্জরীবৃন্দের সেবাকাঙ্থা এবং 
সাক্ষাৎ সেবার নিষ্ঠা অতুলনীয় । আবার নিজ কৃত মালা পরিহিত শরীরী 
রাধাগোবিন্দের মিলন দর্শনে অপার আনন্দরসে আত্মহারা হইয়া যান। এই 
সেবা রসপৃণ ও মাধুধ্যময় । তাই “মঞ্ুরী-সেবা” প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। 

গ্রীগৌরসুন্দরের লীলাবসানের কিছুকাল পরেই, দেশ পুনঃ মায়া 
কর্তৃক ঘন তিমিরাচ্ছন্ন হইতে লাগিল। শ্রীগৌর সুন্দরের সুদুর লীলাচলে 
অবস্থানের ফলে এবং শ্রীনীলাচল ও শ্ট্রীনবন্ধীপ ধামের মধ্যবর্তী কিয়ন্বংশ 
স্থান তাহার ক.পাদৃষ্টির ও প্রেমভক্তির প্লাবনে নিমজ্জিত হইতে পারে নাই । 
তাই সেই সব স্থানে জীবহিংসা, লাম্পট্য, মগ্তপান, লুষ্ঠনাদি প্রভৃতি ছুঃপ্রবৃ 
ত্তির উন্মেষ ঘটিয়াছিল। জনগণ তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া নানা দেবদেবীর 
পুজা ও পশুবলি, নরবলি প্রভৃতি পৈশাচিক ও আস্মুরিক আচরণে ব্যাপৃত 
ছিলেন। সর্ব্বোপরি তমোগুণ সম্পন্ন তান্ত্রিক সন্ন্যাসীগণের চক্রান্তে 
“বৈষ্ণব বিরোধিতা” উচ্চ শিখরে উপনীত হইয়াছিল। মোট কথা-_পশু- 
প্রবৃত্তির উন্মেষ ঘটিয়াছিল। 

এই সব অবহেলিত জনের উদ্ধারের জন্য স্বয়ং ভগবানের কৃপা হইল 
তাই শ্রীগৌরস্থুন্দরের লীলাবসানের অব্যহিত পরেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন 





পনের 


পঞ্চ ভাবাবেশাৰতার ৷ ইহাদের মধ্যে পঞ্চতত্বের পঞ্চ প্রকার 
ভাবের প্রকাশ থাকায়__ 
॥১॥ স্বয়ং ভগবান প্রেমাবতাঁর গ্রপ্রীগৌর সুন্দরের ভাবাবেশীবতার রূপে 
্রীপ্রীনিবাল আচার্য্য প্রভু ॥২॥ মুল সন্বর্ষণ শ্রীমন্লিত্যানন্দ প্রভুর ভাবা- 
বেশাবতার রূপে ভ্রীনরোভম ঠাকুর 1৩ মহাবিষু অবতার শ্রীমৎ অদ্ৈতা- 
চাধ্য প্রভুর ভাবাবেশাবতার রূপে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু ॥৯॥ শ্রীল গদাধর 
ই পন্ডিতের শক্ত্যাভাবাবেশাবতার রূপে শ্ীরামচন্দ্র কবিরাজ এবং 1৫॥ শ্রীল 
স্রীবাস পণ্ডিতের ভক্ত ভাবাবেশীবতার রূপে শ্রীরপিকানন্দ প্রভুর প্রকট 
লীলা! স্বীকার করা! হইয়া থাকেন । আবার শ্লীরসিকানন্দ প্রভু অংশীবতার 
শ্রীঅনিরদ্ধ । 
(বি: দ্রঃ-_-এতৎ সম্পর্কে শ্রীশ্টামানন্দ প্রকীণ, শীবিন্দুপ্রকাশ, উপ্রেম্লাস, 
শ্রীনরোত্তম বিলাস, শ্রীভক্তিরতাকর, শ্রীশ্তামানন্দ প্রকাশ, হর বিন্দু প্রকাশ, 
্রীশ্টামানন্দ রসার্ণব ও প্রীরসিকসঙ্গল প্রভৃতি প্রামাণ্য গ্রন্থ হইতে এই পাঁচ 
তত্ত্বের লীলা বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায় ) 
শীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দ তিনে। 
মহাপ্রভুর প্রেমে জন্মি হইলা প্রনীণে ॥ প্রেঃ বিঃ ২০ 
নিত্যানন্দ ছিলা যেই, নরোত্তম হৈলা সেই, 
প্রীচৈতন্য হৈল! শ্রীনিবাস । 
প্রীঅদ্বৈত যারে কয় শ্যামানন্দ তি হোঁ হয়, 
এছে হৈল তিনের প্রকাশ ॥ 
এ তিনের অগ্রকটে, এ তিনের প্রভাব । 
স্বদেশ কৈল ধন্য দিয়া ভক্তিভাব ॥ 
গদাধরের শক্তিভাব ধরে রামচন্দ্র | 
জ্বীবাসের ভক্তভাবে পূজ্য রূসিকেন্দ্র ॥ | 
শীরসিকাননদ প্রভু স্বয়ং ভগবান শ্রীমদন গোপালের অংশা4তার হইয়া জীব : 
উদ্ধারের মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অনিরুদ্ধীবতার রূপে জগৎ পুজ্য হইয়া- : 
ছেন এবং ভক্তভাবাবেশীবতার রূপে খ্যাত রহিয়াছেন। ( বিশদ্‌ বিবরণ । 


মংকৃত “অনিরুদ্ধাবতীর ভ্রীরপিক মুরারি” গ্রন্থে পাইদ্নে। ॥ 
i 


ট 


প্লে? বি:-২০ 


বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থের বিষয় হইতেছেন, শীল অদ্ৈতাচধ্যের ভাবা, 
বেশীবভার নিত্যসিদ্ধা কনকমগুরী _্রীশ্তামানন্দ প্রভুর লীলা কাহিনী 
বর্ণ । ভক্তুবন্দ যদি এই ক্ষুদ্র গ্ন্থথানি অনুধাবন করিয়া কিন্চিৎ আনন্দ 
অনুভব করেন, তবে আমার শ্রম সার্থক হইবে ৷ 


এন্থ মধ্যে ক্রটী বিচ্যুতির সম্ভাবনা রহিয়াছে । সহৃদয় পাঠকবগী তাহা 
জাঁনাইলে সর্ববাস্তকরণে গ্রহণ করা হইবে । 





৬. বিড 51 ৭ a PE hE ক ০ ০৬৭ 
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শ্রীপ্রীশ)াঘানজ্দদেবো জর়াতি। 


জয় প্রভু শ্যামানন্দ জয় রাধে শ্যাম 
জয় গৌরহরি জয় কনকমঞ্জরী । 
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মৰে কিস ভি 


রাধায়া দয়িতাং সখীং ভাগবতঃ কৃষ্ণস্ত নিতাপ্রিয়াং। 
কাঁঞ্চিং পেমরসাত্মিকাং ব্রজবধূ যুথাগ্রিমাং মোহিনীম্‌ ॥ 
রসোল্লীস-বিলসিনীং রতিকলা-বৈচিত্রযনীমাং নবাং। 
শ্যামানন্ডবিনোদিনীং রসবতীং বন্দে যুহুঃ সর্ববতঃ ॥ 


স্তর 
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জয় প্রভু শ্যামানন্দ কনকমঞ্জরী । 
নিত্যধামে তুমি হও বাঁধা-সহচরি ॥১॥ 
জীব-উদ্ধারিতে এবে তব আগমন । 
কিষ্ণচিন্তা' ভিন্ন তোমা নাহি অন্যমন ॥১॥ 
কনক জিনিয়া বর্ণ অপরাপ কান্তি ) 
দীঘল আকৃতি যাহে নাহি কোন ভ্ৰান্তি ॥৩॥ 
মুণ্ডিত মস্তকে শোভে স্থশোভিত শিখা । 
কমল লোচন হয় প্রেম প্ৰকাশিকা ॥৪॥ 
বিন্দু বিন্দু গ্রেমা বহে কৃঞ্চভাবানন্দে ৷ 
সুউচ্চ নাসিক শোভে শ্রীমুখাঁরবিন্দে ॥৫৷৷ 
প্রশস্ত ললাঁটে শোভে জ্ীরাধা নুপুর । 
তার মধ্যস্থলে জ্যোতি উজ্জ্বল বিন্দুর ॥৬৷৷ 
কৃপা করি শীললিত| দিয়া দরশন । 
মন্ত্র দানি নিয়োজিল যুগল-ভজন ॥৭৷ 
শ্রীমতী নুপুর ফেলি নিকুঞ্জ ম'ঝেতে ৷ 
রাধাপ্রেম সন্ধা দানিল তোমাতে ॥৮৷৷ 
শ্রীজীব কৃপাতে তুমি কুঞ্জ-সেবা পাই । 
আনন্দে দিলেন বিন্দু ন্জিহস্তে ্রাট ॥৯৷৷ 
রাধাকৃপা-অবিশ্বীসী হয়ে গুরু তব। 
সেই অপরাধে দণ্ডে যতেক বৈষ্ণব 1১০1) 
সেই দণ্ড নিজে লৈয়। কৈলে মহোৎসব । 
যাহাই ভুবনে খ্যাত "দ্বাদশ উৎসব" ।.১১) 
জীব উদ্ধারিতে তুমি প্রতি দেশে দেশে। 
বাসিতমূরযারি সহ ভ্রমিলে অবশেষে । ১১) 
শ্রীগোপীব্নভপুর তোমারই প্রকাশ ৷ 
“গুপ্তবন্দাবন” বলি গায় স্বদেশ ৷ ১৩।। 
তব. লীলাকথা” কিছু জানাতে সবারে। 
তব “করুণা” চাহে এ দীন গ্রন্থকাঁরে ॥১৪।। 
AEE 


আঠার 





রী ডি 7 


॥ ARAMA GUS: ॥ 


= 


বন্দেহহং শগুরোঃ শ্রমৃতপদকমলং শরগুরুন্‌ বৈষ্ণবাংশ্চ। 
শ্রারপং সাগ্রজাতং সহগণ-রবুনাথান্বিতং তং স-জীবম্‌ ৷ 
সাদতং সাবধৃতং পরিজনসহিতং শ্রীক্চ চৈতন্যদেবং | 
শ্ররাধারুষ পাদান্‌ সহগণ লপিতান্‌ বিশখান্বিতাংস্চ ॥ 


€ কনকমঞ্জরী- শ্রীশ্যামানন্দ @ 
= প্রথম তরঙ্গ = 


খ্ৰীষ্টীয় বোডশ শতাব্দীতে, বর্তমান মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত অনে- 
কাংশ উৎকল প্রদেশের অন্তর্গত ছিল । অবশিষ্ঠাংশ ছিল গৌড় দেশের 
অন্তভর্তি। এই গৌড় মণ্ডল মধ্যে, এক দরিদ্র গোপের নিবাস ছিল 
ধারেন্দা বাহাদুরপুর গ্রামে ৷ তাহার নাম ছিল শ্রীকৃষ্ণ মগ্ডল। (বিঃদ্রঃ 
উক্ত স্থান বর্তমান কলাইকুণ্ডা বিমান ঘাটির সংলগ্ন, ১ন* গেট হইয়! যাওয়া 
যায়) কিছু পরে পারিবারিক কলহের কার.ন অল্প দিনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল 
উডিগ্গার অন্তর্গত ‘দণ্ডেশ্বর' গ্রামে বসতি করিয়াছিলেন । পরে আবার 
তিনি ধারেন্দা বাহাছুরপুরেই স্থায়ীভাবে বসবাস করিয়াছিলেন । কুষ্খমণ্ডল 
ও তাহার পত়্ী ছুরিকাদেবী উভয়ে অতি শুদ্ধাচারী ও নিষ্ঠাবান ছিলেন । 
ছুরিকাদেবী পতিব্রতা ও ভক্তিমতি রমণী ছিলেন। ধারেন্দীতে অব- 
স্থানকীলে ইং ১৫৩৫ খীষ্টাবন্দে, শুভ চৈত্র পূণিমা (শকাব্দ ১৪৫৬, মধুপুৰ্ণিমা) 
তিথিতে তাহাদের এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন 
ধারেন্দা-বাহাহুরপুরে পূর্ব অবস্থিতি। 
শিষ্টলোক কহে শ্যামানন্দ জন্ম তথি ॥ ভঃ রঃ ১৩৫৪ 
কলিধুগপাবনাবতার, প্রেমাবতার স্বয়ং ভগবান শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু ইং 
১৫৩৩ খ্রীঃ (১৪৫৫ শ:) রথযাত্রাকালে লীলা সংবরণ করিয়াছিলেন। উক্ত 
সময় হইতে ১ বংসর ৯ মাস পরে শ্রীশ্যামানন্দ আবিভূতি হইয়াছিলেন। 


১) 


শ্রীরমণ্ডল দরিদ্র হইলেও, তিনি পারমার্থ ধনে ধনী ছিলেন ৷ কফ 

ভক্তি পরায়ণ পতি ও পত্নীর শা্তমধুর স্বভাব, দেবদ্বিজে ও বৈষবে প্রগাঢ় 
ভক্তি দেখিয়া প্রতিবেশীগণ বিমুগ্ধ ছিলেন । 

পতি পরী দৌহে তারা ত্রন্মণ্য-বিদিত। 

সর্ব-ধর্মা-পরায়ণ অতি শুদ্ধচিত ॥ রঃ মঃ ১২২৪ 
শ্রীধমগ্ডলের ইতিপুর্বের অনেকগুলি পুত্র কন্যা হইয়াছিল, কিন্তু সবগুলিই 
অকালে মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন । ইহাতে পতি পড়ী কোনও প্রকার খেদ 
বা দুঃখ প্রকাশ করেন নাই ঝ| বিচলিত হন নাই। স্ব ভগবান পরীক্ষা 
করিয়া দেখিয়াছিলেন বাৎসল্য বিরহ শোকে মোহাচ্ছন্ন হইয়া! স্ব-পত্ী 
কফ্মগ্ডল, জীভগবং চিন্তা হইতে দুরে সরিয়া যান কিনা বা অন্য ন্বে-দবীর 
আশ্রয় গ্রহণ করেন কি না { সেই ভগবং পরায়ণ গৃহে স্বর ভগবান কৃপা 
করিয়া নিজ লীলাসঙ্গী কনকমঞ্জরীকে তাহাদের পুত্ররূপে প্রেরণ করিলেন 
একদা শুভ চৈত্র মধুপুণিমাতে, অতি শুভক্ষণে শ্রী মণ্ডলের গুহে-এই 
শিশুপুত্র ভূমিষ্ট হইলেন ৷ 

চৈত্র-পুণিমাতে জন্মিলেন শ্যাঁমানন্দ 

দিনে দিনে বাড়িলেন যেছে বাড়ে চন্দ্র ॥ ভঃ রঃ ৬1১৪ 
্রীৃষ্ণনগুল, পুত্রের অঙ্গে নানা প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণ ও গৌরবর্ণ নরনানন্দ 
রূপমাধুধ্য দর্শনে আহত হইলেন এবং ছুরিকাকে সযত্নে এই শিশুকে পালন 
করার নির্দেশ দিলেন । প্রতিবেশীগণ এই বালক মাতাঁপিতার অতীব দুখের 
ধন বলিয়। নাম রাখিলেন দুখীয়া ৷ 

মাতা-পিতা ছুঃখসহ পালন করিল । 

সেই হেড ঢ্ঃখী নাম প্রথমে হইল ॥ 5: রঃ ১1৩1৯ 
গুর্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় এই শিশু শৈশব অতিক্রম করিলেন । এই 
শিশুর দুৰন্ত চাপল্য, স্নিগ্ধ মধুর হান্তে মাতাশিতা ও গ্রতিবেশীগণ সর্বদা 
প্রফুলিত থাকতেন । যথাকালে অন্নপ্রাশন ও চুড়াকএণাদি সুসম্পন্ন হইল । 

অতঃপর এই বালক পঞ্চমবর্ষে পদার্পন করিলে, পিঠা শুভদিন দেখিয়া 

হাতেখড়ি” দিলেন (১৫৪০ শী) | এই সময় হতেই ছুঃখীর ওদাসীন্য ভাব 
পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। অদ্ভুত বী-শক্তি ও অসামান্য প্রতিভাবলে 


(২) 


দুঃখী কমশঃ বিগ্তাভ্যাষ করিতে লাগিলেন । 

কখন ন! যায় অন্য বালকের মেলে । 

ব্যাকরণ-আদি পাঠ হৈল অল্পকালে ॥ ভঃরঃ ১/৩৬১ 

আসিল পৌগণ্ড, -অতি ঘত্ত সহকারে ব্যাকরণাদি শাস্ত্র সমাপ্ত 

করিলেন। এই ছুঃখীর বিনয়মধূর আচরণে ও সারল্যে সকলেই তাহাকে 
গ্রীতির চক্ষে দেখিতেন। ক্রমে আসিল কৈশোর, নানাবিধ ধর্ম গ্রন্থ পাঠ 
এবং 'শীষ্ত্রীরাধাগোবিন্দের পরমমধুর কথামত শ্রবনাদির ছারা কৃষ্ণরসাঁবেশের 
সঞ্চার হইতে লাগিল। 

রুক্রসাঁবেশে প্রভু আপনা না জানে । 

দিবানিশি কৃষ্ণ বলি কান্দে অনুক্ষণে ॥ রই মঃ ১1২৷২৭ 
আপিল যৌবন,_- তথাপি গুহপ্রতি কোনও প্রকার আলক্তি জন্মিল ন! ৷ 

গুহাসক্তি_ সুখ জানে বিষের সমানে 

লিংগ না ভায় তারে একা কৃষ্ণ বিনে ॥ রঃ মঃ ২২৮ 





গৌর নিত্যানন্দ গণের চরিত ৷ 

বৈষ্ণবের মুখে শুনে হৈয়া সা হি ॥ ভঃ রঃ ১৩৬৩ 

নিংস্তর সেই গুণ করয়ে কীর্তন 

নদার প্রবাহ প্রায় ঝরে হুনয়ুন | ভ রঃ ১৩৬৪ 
কখন দুঃখী কষ্ঝ প্রেমে “হাগৌর” “হানি রা বলিয়া নৃত্য করেন, আবার 
কখনও বিরলে বসিয়া “হী কৃষ্ণ” “হা! কৃষ্ণ! লিরা রোদন করেন । পুত্রের 

এবম্প্রকার গুহে বিতরাগ ও বৈরাগ্য দর্শনে ও কৃষ্ণমণ্ডল এতটুকু বিচলিত 

হন নাই । বরং পুত্রকে নিজ অভিরুচি মত উপযুক্ত গুরুর নিকট দীক্ষা 
জন্য প্ররোচিত করিতে থাঁকেন। 


পিতামাতা পুত্ৰে যোগ্য দেখিয়! কহয় ৷ 
কৃষ্ণ মনরে দীর্গা লহ যথা মনে হয় ॥ ভঃ রঃ ১৩৬৬ 


(৩) 





এইত উপযুক্ত মাতা পিতার আদর্শ । অপরদিকে ১85 প্রাণ যাহ] চায় 
মাতাপিত৷ তাহার ইন্ধন যোগাইতেছেন জানিয়া, ছু'খীয়া আকাশের চাদ 
যেন হাতে পাইলেন। বনুচিস্তা করিয়া, দুঃখীয়| স্থির তি, গুরু 
পদাশ্রয়ী হইবেন । এখন সেই গুরুর সন্ধান কোথায় পাওয়া যায়? ভক্ত- 
মুখে পাট অন্বিকীতে শীল গৌরীদাঁস ঠাকুর কর্তৃক শ্রীশ্রীগৌর নিত্যা- 
নন্দের স্বয়ং সেবা প্রকাশ বর্ণণ অবগত ছিলেন । যদিও তংকাঁলে জল 
গৌরীদীস পণ্ডিত ( দ্বাপরের ন্ববলসখা ) নিত্যলীলায় প্রবৃষ্ট হইয়াছেন, তখন 
তাহার সুযোগ্য শিষ্য, শ্রীমদগদাধরের ভাতুপ্পুত্র শ্রীল হৃদয়ানন্দ অধি- 
কারী হকুৱ, উক্ত সেবাধিকার প্রীপ্ত হইয়াছেন। একদা শ্রীগৌর ও 
জ্ানিতাই স্বয়ং সীল শৌরীদাসের ভয়ে ই হৃদয়ানন্দের হৃদয়কদ্দরে প্রবিষ্ট 
হইয়াছিলেন। সেই হইতে শীল গৌরীদাস ঠাকুর তাহার নামপ্রণ করিয়া 
ছিলেন শ্রীস্তদঞঢতল7য এবং তখন হইতে শ্রীপ্ীগৌর নিত্যানন্দের নিত - 
সেবা তাহার হস্তে অর্গণ করিয়াছিলেন । শ্রীতদ্রয়টৈতন7 নামক ণেও 
তাৎপর্যর্য এই-_ | 
কৌনও একসমন শ্রীনে [ীরনুন্দরের আবির্ভাব বাসরের অনতিকাল 
পূর্বে শ্রীল গৌরীদাস ঠাকুর, ₹ হৃদয়ানন্দ্রে উপর উৎসবের আয়োজন ও 
লেবার ভার অপ্পণ করিবা, বোঁনও কাধ্যে অন্বিকা পাট ত্যাগ করিয়া যাঁন। 
শ্রীল গৌরীদাস ঠাকুর ফিরিতেছেন না, অথচ উক্ত উৎসবের আর মাত্র দু'এক 
দিন বাকী আছে। বৈড্বগণকে আমন্ত্রণ করা হর নাই, সংকীর্ন সম্প্রদায় 
গুলি.ক আহ্বান করা হয় নাই । তাই ইউহদয়ানন্দ ১হাঁ-চিত্তায় পডিকেন। 
দ্রব্যসন্তার সাহ 2 হইয়াছে। এখন ধাহাদিগকে লইয়া উৎসব,টাহা- 
দেরই অহ্রোন ক ] হইল না! সর্বশেধে নান চিন্তা করিয়া স্বয়ং আমন্ত্রণ 
লিপি যথ। ঘণা স্থানে পেরম করিলেন | £চুর আয়োজন _মহা সমারোছে 
শ্রীগৌরনুন্দরের শুভ আবির্ভাব বাসর উদ্ধাপিত হইবেন। কি আনন্দ! 
উৎসবের পুর্ধরাত্রে শ্রীল গৌরীদাস ঠাকুর শ্রীপাট অস্থিকাতে প্রত্যাবর্তণ 
করিলেন এবং জানিতে পারিলেন তাহার আদেশ ক্রমে আয়োজন সমাপ্ত 
হইয়াছে। সর্বশেষে যখন জানি.লন তাহার বিন! আদেশে আমন্ত্র। লিপি 
প্রেরিত হইয়াছে, তখন তিনি মহাত্রুদ্ধ হইলেন। প্্ীল গেরীদাস অতি 


(৪) 


ক্রোধে হৃদয়ানন্দকে তং আয়োজিত দ্রবাসন্তার সহ বহিষ্গার করিলেন এবং 

বলিলেন “এ দ্রব্সন্তার লইয়া তুমি অন্যত্র মহোত্সব কর” । লঘু অপরাধে 
ঞগুরুদেবের এবন্প্রকার গুরু-দণ্ডাদেশ তাহার হৃদয়ে শেলরাপ বিদ্ধ হইতে 
লাগিল । তাই, দুঃখে ও ক্ষোভে শ্রীন্ধদয়ানণ্ড গঙ্গাতীরে বসিয়া রোদন 
করিতেছেন, এমন সময় এক বণিক নৌকাযোগে প্রচুর মঠোৎসব-সামগ্রী 
লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং মহোৎসব করার জন্য আবেদন করিলেন 
পুবেব তাহার নিজ আয়োজিত দ্রব্যসম্ভার শ্রীগুরু কেবলমাত্র প্রত্যাখ্যান 
করেন নাই, তাহা অরীহৃদয়ানন্দের নিকট ফেরৎ পাঠাইরা বর্তমান যে 
দ্রবযসস্তার সঞ্চিত হইল, তাহাতে এক বিরাট মহোংস4 করা যায়। এখন 
কর্তব্য কি? তখনই শ্রীগুরুদেবের সর্বশেষ আ.দশ স্মরণ হইল ই দ্রব্য- 
সম্ভার লইয়া তুমি অন্যত্র মহোংসব কর” | তিনি ক্রোধ করিয়াই বলুন বা 
যাহাই হউক, ইহা শ্রীগুরুর আদেশ বে তনয়? ইহ! অবশ্য পালনীয়। 
আন অতীব শুভদিন, আজ ফাল্গুনী পুণিমা, প্রাণের ঠাকুর প্রেমাবতার 
ই আজ শুভ 
ও 5দিনে, এই ভান টার পবিত্র টি মহোৎসব ক 


গু 
গু স্মরণ করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে আনস্তিত বৈক্বব্গ ও সংকীর্ত 
সন্প্রদার সমুহ দলে দলে আসিতে লাগিলেন এব: মহীমহোহদবে অংশ গ্রহণ 


করলেন। সংকীর্তন আরম্ভ হইল, শ্রীহৃদয়ানন্দ শ্রীগৌ। নিত্যানন্দকে স্মরণ 
করিয়া সংকীর্ত্তন নৃত্যে -বাহজ্ঞান শুন্য হইয়া নৃত্য ক তে লাগিলেন । 
অপরদিকে বৃদ্ধ আীগৌ নীদাস ঠাকুরের মনেও শান্তি নাই । কোনও 
ক্রুনে গ্রাতাঠিক মঙ্গল আরতি সমাপন করিং, গঙ্গাস্মানের পর নিহাকম্ম 
সমাধা করিয়া , শ্রীগৌর নিত্যানন্দের নিতাসেবা কোনও প্রকারে সমাধা 
করিলেন। ' মধ্যাহ্ন হইল, শীল গৌরীদাস মধ্যাহ্ন ভোগ দিবার জন্য মন্দিরে 
দ্বার উন্মোচন করিয়া দেখিলেন--সিংহাঁসনে ঈী'গীব ও নিতাই বিগ্রহ নাই। 
গ্ুথমে শুন্য মন্দির দেখিতা কাতর বিহবল নেত্রে বহুক্ষণ কিং কর্তব্য 
বিমুট হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। তাহার কাতর ও করুণ প্রাণের আবেগ 
বর্ণনাতীত। সম্বিত পাইয়। স্থির করিলেন-_-কৌনও অবসর পাইয়! 
হৃদয়ানন্দই বি গ্রহদ্ধয়কে চুরি করিয়া তংকত মহোহসস্থুলাতে নীতে লইয়া গিয়াছে” । 





(৫) 


আবার ক্রোধ আসিল, তাই এক ষষ্ঠ হন্তে উ্শ্বাসে ছুটিলেন-_সেই গঙ্গা- 
তীরে, যেখানে চলিতেছে হৃদয়ানন্দ কর্তৃক শ্রীগৌর সুন্দরের শুভ আবির্ভাব 
মহা-মহোৌৎসব। শ্রীল গৌরীদাসের অহংকার এবং সৰ্ব্বস্ব সেই “গৌর নিতাই” 
আজ তাহার সেই প্রাণের বিগ্রহ তাহার হৃদয় কন্দর 
হইতে অপহৃত -সে কি জালা ? শ্রীল গৌরীদাস দুর হইতে দর্শন করিলেন। 
তাহারই পূজিত অচল বিগ্রহ ও প্রাণের ঠাকুর শ্রীগৌর ও নিতাই হৃদয়া- 
নন্দের সহিত সচল হইয়া সংকীর্তনে নৃত্য করিতেছেন । হায়, সে কি দুষ্ট! 
গৌর ও নিতাইর অপরূপ রূপমাধুরী ও সংকীর্্নে প্রম উদ্দীপক 
নৃত্যভঙ্গী দর্শনে অবিভূত হইলেন এবং আসিল প্রেম । তৎক্ষণাং তাহার 
সমুহ অহঙ্কার ও ক্রোধ বিলুপ্ত হইল, বহিল এক অনাবিল প্রেম বন্যার নির্মল 
শ্রোত। তখনই আসিল নির্মল আনন্দ, কীরণ তীহীরই শিয়া হৃদয়ানন্দ. 
আজ এত গভীর কুপার অধিকারী হইয়াছে? শিষ্য গর্বেব তাহার দেহ ও 
মন প্রফুল্লিত ও রোমাঞ্চিত হইল ৷ তাই আবার ছুটিলেন প্রিয় শিক্কে 
আলিঙ্গন করিতে ও আশীষ প্রদান করিতে । তখন গার-নিতাই 
আর স্মরণ নাই, হাতের যষ্ঠি ত্যাগ করার কথাও স্মরণ নাই। শি 


আত্মহারা শ্রীগৌরীদাস আত্মভোলা হইয়া যষ্টি হস্তে ছুটয়! চলিয়াছেন 
মহোংসব-স্থলীতে । 


র কথা 


স্গবেব 


অপরদিকে হৃদয়ানন্দ সহ নৃতারত সচল শ্রগৌর ও ইনি ঠাই যষ্টিহস্তে 
গৌরীদাসকে ছুটিতে দেখিয়া ভীত ও শঙ্কিত হইলেন এবং ভাবিলেন “হয় 5 
গৌরীদাস তাহাদের প্রহার করিতে 
আমার প্রিয় নর্মাসখা।” তাই, টি 


প্রবিষ্ট হইলেন। এই অত্যানব্যা ও অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া শ্রীগৌরীদাস 


স্তত্তিত হইলেন। আবার আসিল লজ্জা, সঙ্গে সঙ্গে আলিল শিয্গর্ব্বের 
অমিয় আনন্দের উল্লাস। মহোৎসবস্থলীতে উপস্থিত হইয়া, ীগৌশীদাঁস 
পরিয়শিল্ঠ হৃদয়ানঞ্চকে স্বল্পেহে ক্রোড়ে ধারণ করিয়। লক্ষ লক্ষ চুন্বন দিতে 
লাগিলেন এবং বলিলেন “প্রিয় হৃদয়! আমার ভয়ে, আমারই প্রানের 
ঠাকুর ও আমার আরাধ্য দুইভাই, তোমারই হৃদয়ে প্রবিষ্ট হলেন, তাই 
আজ হইতে তোমার নাম রাখিলাম__জ্দয়চেতনা | 


টিয়া আসিতেছেন--গৌরীদাস ত 


দুইভাই হৃদগানন্দের হৃদয় কন্দণে 


~~ 
[4 
— 


০৩ 


অতঃপর শ্রাগৌরীদাসেরই তত্বাবধানে মহা সমারোহে মহামহোংসব 
চলিতে লাগিল। এই গঙ্গাতীরে সচল জ্রীগৌর ও জীনত আৰা 
প্রেম-সেবা গ্রহণ করিয়া আবার অস্থিকায় গিয়া শ্রাগৌরীদাস মন্দিরে অচল 
বিগ্রহ হইয়া অবস্থান করিলেন এবং আজিও পূজিত হইতেছেন। 
এখন, মূল পূর্বব প্রসঙ্গে আসা যাইতেছে । শ্রীগৌরীদাসের পত্রী শ্রী 
বিমলাদেবীর একজন মাত্র কন্যা ছিলেন । শ্রীল গৌরীদাস নিজ কন্যাকে 
শ্রীহৃদয়চৈতন্যকে প্রদান করিয়া, শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবারিকার প্রদান 
করিয়াছিলেন । 
অপর দিকে ছৃঃবীয়া এপাট অস্থিকাতে শ্রীঞ্রীগৌর নিত্যানন্দের স্বয়ং 
প্রকাশ এবং শ্রাহদর়চৈতন্যের সেবানিষ্ঠা শ্রবণ করিয়া, তৎগ্রতি আকৃষ্ট 
হইলেন। ক্রমশঃ তাহার ব্রীচরণকমল দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল। পিতা কৃষ্ণমণ্ডল, পুত্রের এই প্রকার চরম-বৈরাগ্য ও অস্থিরমতি 
দেখিয়া চিন্তিত হইলেন । যদিও তিনি পূর্বে উপযুক্ত গুরুর নিকট দীক্ষা 
গ্রহণের জন্ত পুত্রকে অনুমতি দিয়াছেন, তবুও মায়াপরবশ হইয়া পুত্রের গতি- 
বিধির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য আত্মীয়বর্গকে অনুরোধ করিলেন । কিন্ত 
ক লালসার এবং কৃষ্ণ কথামত বর্ষাধারায় পরিপুষ্ট স্রোতস্বিনীর প্রবাহ কি 
কি সামান্য বালির বাধে রক্ষা করা যায় ? কনিষ্ঠ ভাতা বলরাম সংসারের 
সমুহ কর্ম করেন এবং মাতাপিতার সেবাকর্ম করেন। তাই, আজ ছুংখীয়া 
সংসার বন্ধন হইতে সম্পুর্ণ যুক্ত ৷ 
ফাল্থুনের এক শিশির ঝরা কুয়াসাচ্ছন্ন রাত্রি, প্রভাত হইতে কিছু বিলম্ব 
আছে, আত্মীয় পরিজন সকলেই প্রভাতী ঘুমে আচ্ছন্ন, এমন সময় সংসার 
বিতরাগী দুঃখীয়া গত্রোথান করিলেন । ৭গুরু--গৌর-_গোবিন্দকে” স্মরণ 
করিয়া, সকলের অলক্ষ্যে মাতা ও পিতার চরণ বন্দন এবং গুরুবগের চরণে 
প্রণাম জানাইয়া, শ্রীর্দ্দাদেবীকে শেষ প্রণতি জাঁনাইয়া ‘কৃষ্ণনাম' করিতে 
করিতে, কোন এক অঙ্জানা পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। 
পূর্বেব-উপাঞজিত সাধন অছিল ইহার । 
তাহা বিনা হেন দশা হয় বা কাহার ॥ 
বিরক্ত হৈল চিত্ত, কৃষ্ণ পাই কি প্রকারে । 
অবশ্য চাহিয়ে আমি গুরু করিবারে ॥ 
রাত্রে উঠি সংসার ছাড়ি গেলা দুরদেশ । 
সব দূর কৈল নৈল বৈরাগীর বেশ ॥ প্রেঃ বিঃ ১২ 


5) 


-৪ দ্বিতীয় তরঙ্গ 


খৃষ্টীয় ১৫৫৩ সনের ভ্যোৎস্সাময়ী শৈত্যপূর্ণ এক ফাল্গুণী রজনীর 
প্রভাত হইল। কৃষ্ণ অনুরাগের ছূর্ববার আকর্ষণে, অষ্টাদশবর্ীয় গৌরবণ, 
আজানুলম্বিত ভুজ, দীর্ঘনানা, আযুত নেত্র, কুঞ্চিত কেশ, প্রশান্তবক্ষ, 
দীর্ঘাল্গ, ললিত সুঠাম, চঞ্চলমতি এক ঘূবক “কৃষ্ণনাম' করিতে করিতে 
গৌডদেশের অঙ্জানা পথে দিগ্বিদিক জ্ঞানশৃন্য হইয়া, ঘন ঘন পদক্ষেপে, 
ভোরের হালকা অন্ধকারে ছুটিয়া চলিয়াছেন। * ক্রমে কত নদনদী, পল্লী- 
প্রান্তর, শ্বাপদসঙ্কুল বনভূমি অতিক্রম করিয়া চলিয়াছেন _ নাই কৌন 
সহায়,_-নাঁই কোন সন্ধল - কেবলমাত্ৰ চিন্তা শ্রীগুরুর চরণযুগল । এই 
যুবক সেই ধারেন্দাবাহাছুর পুরের কৃন্ুমণ্ডুলর বিতরাগী পুত্র দুঃখী । 
বাম দিকে পথ ছাড়িয়া. দক্ষিণদিকে উত্তরাভিমুখী চলিতে চলিতে নাডাঁদেউ? 
(বর্তমান কেশপুর থানার আন্তগিত) উপনীত হইলেন! তংপরে মেদিন পু? 
জেলার .শষপ্রান্ত 'চেতুয়া নগর) পার হইয়া, নদীয়া জেলার খানাকুল-- 
কৃষ্ণনগরে' শর অভিবাম গোস্বামীর পাটে উপনীত হইলেন ॥ তথায় শ্রীশ্রী 
গোপীনাথ জীউর মনোমুগ্ধকর রূপমাধূরী দর্শনে নয়ন জুড়াইলেন । কৌন 
এক দিবসের রজনীর প্রভ'ত হইলে চির্র অ/কাঞিত শ্রীগুরুচরণ দর্শ.নর শীব্র 
উৎকণ্ঠা হৃদয়ে ধারণ করিয়া চলিলেন এএগ্সিকার পথে । 

তখন সন্ধা! হয় নাই, ফাল্গুনের দিবা-তপনের উষ্ণতা, সান্ধ্য শাতল 
বসন্ত সমীরণে সিন্ধ হইয়া ধরণীর বুকে আনিয়াছে প্রফুন্রত৷। বসন্তের 
অমাগমে, বৃক্ষ সকল নবরাগে প্রন টিত । বসন্তের পদার্পণে, বিহগকুল 
প্রফুল্লে তানরত। ধাশী অপরূপ সাজে সজ্জিতা। পিক--কোকিলের 
ক্ঠতানে, পবিভ্রতোয়া জাহ্নৰীর কল কল না. ‘দে, আজ অন্থিকা নগরী রি 
ও প্রফুলিত। কাঁরণ আজ এক অ হন যুবক প্রবেশ করিবেন দেই পবিত্র 
নগরীতে । এমন সময় কত আশ হিরাশার প্রতিঘাতে শতশত চিন্তা ও 
ভাবের লহরীতে উচ্ছসিত, এহ যুবক 'দুঃখ!” কৃষ্ণ ডাবের আবেশে, অতি ধীর 
পদক্ষেপে, উদ্‌গ্রীব চিত্তে, কম্পিত বক্ষে, প্রেমাঞ্রবিগলিত নয়নে বিহ্বল 
চিন্তে শ্রশ্রগৌরীদাস ঠাকুরে€ পূজিত সাক্ষাৎ আ্ীহীগৌরনিত্যানন্দের ধাম, 


(৮) 


-নীত হইলেন এব শ্রীঞ্ত্রগৌর নিত্যানন্দের অপরূপ সাক্ষাৎ বিগ্রহ দর্শন করিয়া 
০ 


্‌ 
&অন্দিক! নগরীতে প্রবেশ করিলেন। এই গৌরবণ, নয়নাকর্ষী যুবকের ঢল ্‌ 
ঢল আয়ত নেত্র, আজানুলিত ভূ, হাস্য প্রফুল্লিত বদন, প্রীতিমাখা দৃষ্টি- 
মাধু্য দর্শনে, অঙ্গিকাবাসীগণ বিমুগ্ধ নেত্রে নিগীক্ষণ করিতে লাগিলেন । ৰ 
ঠিক এমন সমর - শঙ্খধনি, খণ্টাব্বনি, বাভিয়া উঠিল এবং নাম সংকীর্তন, 
ও শাজধবনি, উলুধ্বনি সহ ্রীঞ্ঈগৌরনিত্যাণন্দের সান্ধা-_আরতির সঙ্কেত 
জানাইল॥ তখন এই যুবক অধীর আনন্দে জ্ঞানপন্য হইয়া সেই শব্দ লহরী 


লক্ষ্য করিয়া, উদ্বশ্বাসে ছুটিলেন। রীবৃদ্দাবনের সঙ্গেত কুঞ্জে শ্রীবংশীধাগীর 
বংলীরব শ্রবণে, চির-বিরহ বিধ্র! ব্রজললনাগণ যে রূপে সেই বংশীরব অবলম্বন 


করিয়া, সেই ব'শীধারীর দর্শন লালসায় আকুল প্রানে যে ভাবে ধাবিত হইয়া 
ছিলেন এই যুবকও সেইভাবে ভাবিত হইয়া, প্রাণের অ বেগে লক্ষ্যন্থলে উপ- 


[২ 


আত্মহার! হইয়া বিস্ময় পাথারে নিমগ্ন হইলেন । সেই অচিন্ত্য নিতানুন্দর বিগ্রহ" 


মন প্রাণাকর্ষী কৃ্ণনান সংকীন্তন, ভক্তবৃন্দের আবেগমিশ্রিত নন ও ক্রন্দন 
এবং গড়াগ উড» দর্শীনে তংসহ সুম:নাহর 


ধু 
J 
এই পবিত্ৰ স্থানে সেই যুবক অনির্ববচনীর আনন্দে নিজেকে হারাইলেন। 








সে গুখে ডুবিল চিত্ত লাগিলা হিয়ার ৷ প্রেঃ বিঃ ১২ 
ক্ৰমে রাত্রি হইল, সেব+্গণ বালকের পরিচয় লইয়া, শ্ৰহৃদয় চৈতন্য 
ঠাকুরের নিকট জ্ঞাত করাইলেন । দুঃখী দেখিলেন-- 
দেখিল ঠাকুর, বৈষ্ণবগণ সে : বসি । 
কৃষ্ণকথা কহে, ক্ষণে কাদে, আপে হাসি ॥ পরেই বি-১২ 
বহু আকাঙঞ্জিত আগুরুর চরণ দর্শনে পথশ্রান্ত, অনশন ক্লি্ট যুবকের নব- 
শক্তির সঞ্চার হইল এবং প্রসাদ পাইয়া শয়ন করিলেন । কিন্ত নিদ্রা হুইল 
ন। ছু'খীর হৃদয় সরোবরে _কত ভাবতরঙ্গের সৃষ্টি হইল । কত আশা 
নিরাশার ঘাত প্রতিনাতে দোছুলামান হৃদয়ে, কৃষ্ণনাম শরণ করিতে করিতে 
প্রভাতের সুচনা হইল । 
তখনও প্রভাত হয় নাই । সেবকগণ জাগ্রত হন দুখী শধ্যা ত্যাগ 
করিয়া, প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, এক সমা রা হস্তে রে সমীপে 
যা আনন্দে ঝাট' দিতে আরম্ভ ক' র্রিলেন এবং আপনমনে গুন গুন 


স্বরে কুপ্ছনাম গাহিতে লাগিলেন । আজ বুঝি ছুঃ খীয়া, শ্ৰীগোঁরস্থন্দরের 
সি 


(৯) 


প্রীনীলাচলের গুপ্ডিচামার্জন লীলা স্মরণে প্রলুন্ধ হইয়াছেন। ঠিক এমন 
সময় শ্রীহৃদয়চৈতন্য ঠাকুর বছিবাটীতে আসিয়া এই যুবকের পবিত্র সেবা ও 
নির্মল কাৰ্য্য দেখিয়। অতিশয় প্রীত হইলেন এবং এই যুবকের কৃষ্ণপ্রেম 
তাঁহার চিন্তে রেখাপাত করিল। চৌধষ্টি প্রকার ভক্তি-অঙ্গের মধ্যে মন্দির 
মার্জন একটি প্রধান অঙ্গ । যে বয়সে মনুষ্ত বিবাহাদি করিয়া! প্রকৃত বিলাস 
ব্যসনের মোহে সখ সাগরে নিমগ্ন থাকে, সেই বয়সে আজ ছুঃখীয়া কৃষ্ণ- 
প্রেমের দুর্বার আকর্ষণে বিভোর হইয়া পথে পথে ঘুরিতেছেন। তাই শ্রীহয়- 
চৈতন্য ঠাকুর = 

অতি নির্মল কাৰ্য্য, দেখি সুখ পায় ॥ প্রেঃ বিঃ ১২ 
শ্রীহদয়চৈতণ্য ঠাকুরের অন্তরে স্মেহ উপজিল, তিনি এই যুবককে কাছে 
ডাকিলেন। যুবক ভীত ও সঙ্কুচিত চিত্তে, তাহার ভ্রীচরণে ভূমিষ্ঠ সাষ্টাঙ্গ 
প্রণাম করিলেন । তখন শ্রীঠাকুর তাঁহার বাসস্থান ও পিতৃপরিচয়াদি জানিতে 
চাঁহিলেন। নাম ধাম সমূহ জ্ঞাত হইয়া ছুঃখীকে মন্দিরে থাকিয়া পুজারীর 
সেবা করার জন্য আদেশ করিলেন। 

অপূর্ব বালক দেখি সুখ বড় পাইল । 

পুজারীর দেবাতে থাক, আপনে কহিল ॥ প্রেঃ বিঃ ২২ 
অপর একদিন শ্রীঠাকুর পুনরায় দুঃখীর 'উদ্দেশ্য' জানিতে চাহিলেন ৷ দুঃখী 
কহিলেন “আমার সংসারে কেহ নাহি 

প্রভু আছেন সংসারে, সত্যচরণ তোগার ৮॥ প্রেঃ বিঃ ১২ 
ছুঃখীর এইরূপ প্রাণ ভরা ভক্তি, গাঢ় শ্রন্ধা এবং হৃদয় দ্রবকরা আন্ডি দেখিয়া 
শ্রাঠাকুরের চিত্ত স্েহরসে বিগলিত হইল । সেই দণ্ডে ছুঃখীকে শ্রীহরিনাম 
মন্্ে দীক্ষা দিয়া নিজ সেবাধিকার প্রদান করিলেন (১৫৫৩ খ্রীঃ) । 

কৃপা হৈল প্রভুর, ডাকিল! সন্িধাঁনে। 

মস্তক ধরিয়৷ হরিনাম দিলা কানে ॥ প্রেঃ বিঃ ১২ 
এইভাবে দুঃখী মন্দির ও রাসস্থলী প্রত্যহ মার্জজন করেন এবং গুরুসেবায় 
আত্মনিয়োগ করিলেন। এক বংসর পুর্ণ হইতে চলিল (১৫৫৪ খু), পুনঃ 
আসিল ফাল্গুণী পুণিমা,_ শরীহদয় চৈতন্য ঠাকুরের প্রাণের ঠাকুর কলিখুগ- 
পাঁবনাবতার শ্রীস্রীগৌরন্ুন্দরের আবির্ভাব তিথি। ঠাকুরের আদেশে 


(১৪) 





দুঃখী গল্গালসান করিয়া আসিলেন। তখন ভ্রীঠাকুর তাহাকে কঙ্ণমন্তরে 
দীক্ষা দিলেন । 
কুষ্ণমন্ত্র কূপ! কৈল মাথে ভাত ধরি । 
শতবার জপিবা মন্ত্র কৃষ্ণ-ধ্যান করি ॥ 
ভজনের যেই রীতি কহিল সকল । 
অঞ্ নয়নে বহে পুলক অবিরল ॥ 
প্রেঃ বিঃ ১২ 


সঃ সর 


আজি হৈতে তোমার নাম ছুঃখীনি কৃষ্ণদাস । 
সেবা কর মোর, এই স্থানে করি বাস ॥ 
প্রেঃ বিঃ ১২ 
দুখীয়ার নুতন নামকরণ হইল “দুঃখী ক্ৃষ্ণদ্া”। তাই বলি, ধন্য 
কষ্ণদাস, ধন্য তোমার সাধন। তুমি জীবের স্বরূপে ও নামে অভেদত্ব লাভ 
করিলে । আজ তোমার শ্রীঅদৈতাচার্যের ভীবাবেশাবতারের স্বরূপ প্রকাশ 
হইল, তুমিও সার্থক হইলে | 


৬ 


কৃষ্ণদাসের কৃষ্গানুরাগ ক্রমশঃ বৃন্ধি পাইতে লাগিল । ক্ষুধা নাই, 
তৃষ্ণা নাই, নিদ্রা নাই, সর্বদাই কৃষ্ণ প্রেমামৃত পানে বিভোর থাকিতেন । 
কুষদাসের অনাবিল ও শুদ্ধ কষ্ণভক্তির কথ লোককে ধ্বনিত হইতে 
লাগিল। শ্রীঠাকুরও অতীব স্েহে কৃষ্ণদাসকে ভজনরীতি ও সাধন পদ্ধতি 
উপদেশ দিতে লাগিলেন । ক্রমে শ্রীগুর ও শিল্কের মধ্যে গ্রগাট অনুরাগ 
জন্মিতে লাগিল এবং একদা শ্রীঠাকুর সন্মেহে নিকটে কৃষ্ণদাসকে বসা- 
ইয়া, নিজ গুরু গ্রীল গৌরীদাসের মহিমীর কথা এবং উ্রীগৌর নিত্যা- 
মন্দের সহিত প্রিয়-নর্ম্ম-সখিত্‌ বণ করিলেন । 


চৈতন্য নিত্যানন্দ হন জীবন ধাহার ॥ 

কৃষ্ণের প্রিয় নর্ম্-সখা সুবল ঠাকুর ! 

সেই প্রভু গৌরীদাস প্রেমের অঙ্কুর ॥ 
প্রেঃ বিঃ ১২ 


(১১) 


শ্রীল গৌরীদাস প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা 

শালিগ্রামের ত্রাহ্মণবংশজাত পণ্ডিত শ্রীকংসারি মিশ্র এবং তংপত়ী 
শ্রীকমলা দেবী । শ্্রীকসারি মিশ্রের পুত্র “জ্রীগৌরীদাস' ৷ তাহার সহোদর 
দামোদর, জগন্নাথ, স্বর্য্যদাপ ও নৃসিংহচেতন্য ৷ ল্রীগৌরীদাসের পত্নী 
্্ীবিমল! দেবী। শ্রীগৌরীদাসই অচল ত্রহ্মকে (দারু নির্মিত যু্তিদ্য়কে) 
সচল করিয়াছিলেন। শ্রীল হৃদয় চৈতন্য ঠাকুর প্রসঙ্গে _ 
গ্রীশ্রীমন্সহাপ্রভুর শক্ত্যাবতার শ্রীল গদাধর পঞ্ডিতের ভাতা শরীজগন্নাথ ৷ 
তীহার দুই পুত্র যথা _ ভ্রীনয়নানন্দ (পদকন্ঠা) ও শ্ৰীহৃদয়ানন্দ ৷ শ্রীল গৌরী- 
দাস সহ শ্রীল গদাধরের অকৃত্রিম সৌহাদ্য ছিল এবং তাহ! স্বভাবসিদ্ধ ৷ 
বৃদ্ধাবস্থায় গ্রীল গৌনীদাস, এত্রগৌর নিত্যানন্দের সেবা করার জন্য শ্রীল 
গদাধরের নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া শ্রীহৃদয়ানন্দকে চাহিয়া আনিয়াছিলেন। 
তাহাকে দীক্ষা দিয়! সেবার কার্যে (পূজারী) নিযুক্ত করিলেন। তংপরে 
ইনি শ্রীহৃদয় চৈতন্য হইয়া সেবাধিকার প্রাপ্ত হইলেন। ইহ! পূর্বে বর্ণিত 
আছেন । 

(€ট । 


ছু'খীরুষ্ণ দাস দীক্ষা লওয়া অবধি, শ্রীগুরুর নির্দেশ অনুযায়ী ভজন 
সাধন করেন এবং কঞ্জচনামে ও কঞ্চকথামুত শ্রবণে বিভোর থাকেন। 
তথাপিও কোথাও কি যেন অপূর্ণ আছে? হৃদয়ের আকাভ্ক্ষ| মিটে না। শেষে 
মনে মনে স্থির করিলেন শ্রবৃন্দাবন সহ ভারতবর্ষের তীর্থস্থানগুলি দর্শন 
করিবেন। ইহাতে যদি মনে শান্তি পাওয়া যায়। কারণ তীর্থস্থান ভ্রমণ 
ও দর্শন ভক্তির এক প্রধান অঙ্গ। 

এখানে কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন-“খাহার অন্তর ও বাহির কৃষ্ণ 
ভাবনাময়, তাহার আবার তীধ-ভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা কি? তীর্থ পধ্যটন 
মনের ভ্রম মাত্র” এই প্রশ্নের উত্তরে ও সিদ্ধান্ত রহিয়াছে । তীর্ধস্থানগুলি 


৮১ 








মাঝে মাঝে পাপী, তাগী, পাষণ্তীগণের দ্বারা কলুষিত হইয়া পড়েন। সাধু ও 
মহাত্াগণের আগমনে এবং তাহাদের দর্শনে ও 
তাহাদের নির্মল ভক্তি প্রভাবে, বহু পাপীর হৃদয় বিশুদ্ধ রি উর 
লাভ করেন। তাই কৃষ্ণভাবনায় শুদ্ধ সাধ্‌ ও সঙ্জনগণের তীর্বপধাটনের 
প্রয়োজনীয়তা আছে। 
দুঃখী কৃষণদাস কিন্তু মনের এই তীব্র আকাঙ্গার কথ! শ্রীগুরুর নিকট 
নিবেদন করিতে সাহসী হন নাই। পাছে শনগুরুদেব রুষ্ট হন। ঠাকুর 
কষ্ণদাসের এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া বুঝিলেন নাকে উবৃক্দাবন 
আকর্ষণ করিতেছেন। কারণ শ্রীগুরুই শ্রীকৃষ্ণের এক রূপ-__অন্তধ্যামী 
স্বরূপ । তাই পরীক্ষার জন্য দুঃখী কৃষ্ণদাঁসকে বলিলেন _ 
বি Etc re Sf 
উৎকলে বৈধুব কর স্বর ঘরে ঘর ॥৪৯॥ 
তোমার কৃপায় হবে তোমার সমান 
হেনজন উৎকলে হৈলা সন্ধান ॥ ৫০ ॥ 
তারে লয়ে সর্ববজীবে কর প্রেমদান । 
চৈতন্যের আজ্ঞা ‘হরে কৃষ্ণ ষোল নাম ॥ ৫১ ॥ 
চৈতন্যের প্রেমভক্তি করহ প্রচার ৷ 
উংকলের জব্্ীবে করহ উদ্ধার ॥ ৫২” কঃ মঃ পৃঃ | ২ 
এখানে ভক্তগণ অনুধাবন করুন__প্রেমভক্তি প্রচারে শ্রীরসিকমুরারির আবি- 
ভাবের ইঙ্গিত দিয়ীছেন। 
এই আদেশ বাক্য শ্রবণে দুঃখীকফ্ণদাস স্তম্ভিত ও লজ্জিত হইলেন 
এবং চিন্তা করিলেন “কেন শরীগুরূদের তাঁহার উপর এত বড় গুরুভার অপঁন 
করিতেছেন? তাঁহার এমন কি যোগ্যতা আছে? নতুবা ইহা কি শ্রীগুরুদেব 
কর্তৃক কোনও পরীক্ষা ? সর্বশেষে শ্রীগুরুর নিকট অভয় পাইয়া কহিলেন__ 
“সব সত্য হয় প্রভু, তোমার কৃপায় ॥৫৩৷ 
মোরে কপা কর প্রভু, সবল নন্দন | 
মৌর মনে সাধ আছে তীৰ্থ পর্যটন ॥৫৪৷৷ রঃমঃপু-২ 
যদি আপনি ক্‌পা করেন, তবে শ্রীব্ন্পাবন দর্শনে যাইব 1” 


(১৩) 


যদি আজ্ঞা হয় যাই বৃন্দাবন ॥ প্রেঃ বিঃ ১২ 

ঠাকুর অগ্নান বদনে বলিলেন “সর্বরতীর্ঘ সার শ্রীরবন্দাবন তুমি বছ 
তীর্থ দরশনে যাইতে পার” । দুঃখী কৃষ্ণদাস অতি সহজে শী গুরুর চি, 
মতি পাইয়া নিজেকে ধন্য ভাবিলেন এবং আশায় ও আনন্দ নৃত্য করিতে 
লাগিলেন। তৎপর দিবস প্রভাতেই শ্রীগুরু পাদপদ্ম মস্তকে ধারণ করির। 
কতই ন! কীদিলেন এবং শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের মন্দিরে কতই না আস্তি 
নিবেদন করিলেন। শ্রীঠাকৃরও প্রভুর নিকট প্রিয় শিগ্সের জন্য কতই না 
আশীর্ববাদ কামনা করিয়া, প্রভুর প্রসাদী শিরোপা কষ্দাসের মস্তকে বীবি- 
লেন এবং প্রার্থনা করিলেন-- 

“হে গুভুদ্ধয 

কধ্দাস প্রতি কর করুণা চুর ॥” প্রেঃ বিঃ ১২ 

কৃষ্ণদাস গুরু ও শ্ীগৌরসুন্দরের আশীষ সম্গল করিয়া কষ্ণনাম গাহিতে 
গাহিতে শীববন্দাবন পথে বাহির হইলেন। (১৫ ৫৪ খ্রীঃ) 

ছুঃখী কষ্দাসের তীরধধাত্রার পৎক্রম শ্বীরসিকমঙ্গল গ্রন্থে (পুর্ব বিভাগ 
-_দ্বিতীয় লহরী) বর্ণিত আছেন । | 

দুঃখী কৃষ্ণদাসের (১1৫৪ খ্রীঃ হইতে ১৫৬২ খীঃ) তীর্থ পধ্যটন ক্রম 
অতি সংক্ষেপে বণণা করা৷ যাইতেছে । থা-_বক্রেশ্বর, বৈদ্যনাথ, গয়া. 
কাশী, প্রয়াগ, মথুরা। তৎপরে শ্ীবৃন্দাবনের সমূহ দর্শনীয় স্থান । (বিঃ দঃ 
উক্ত কালে ব্রজধামে শীল রূপগোস্থামী, শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও শ্রীল 
গোপাল ভট্ট গোস্বামীপাদ ব্যতিরেকে সমূহ গোস্বামীপাদগণ ও জীল কবি- 
রাজ গোস্বামীপাদ প্রকট ছিলেন)। উক্তকালে কৃষ্ণদাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
বলরাম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অন্বেষণে ব্রজধামে আসিয়াছিলেন। কিন্তু উভয়ের 
মধ্যে সাক্ষাংকার হয় নাই। অত:পর হস্তিনা, দ্বারকা, রণছোড়জী যান । 
ঘারকায় বেশ কিছুকাল অবস্থান করেন। তংপরে সিন্ধুতীর্থ, মংস্যতীর্থ, 
শিবকাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী, কুরুক্ষেত্র, বিন্দুসরোবর, প্রভাস তীর্থ, ত্রিতাঙ্কুরপারণ 
তীৰ্থ, ত্ৰহ্মতীথ, চন্দ্রতীর্থ, প্রাচী, সরস্বতী, নৈমিষারণ্য, অযোধ্যা, গোমতা, 
গণ্ডকী হইয়া হরিদ্বার ও বদরিকাশ্রমে গমন করেন। তংপরে দক্ষিণ ভার- 
তের পম্পা, গোদাবরী, বেণুতীর্থ, বেঙ্কটতীর্থ কামকোষ্টীপুর, জীয়ড় হইয়া__ 


(১৪) 











ও 


এই মত তীর্থ দেখি দেখি সদা ফিরে ॥৮৯॥ 

পরম আনন্দে প্রভু গেলা নীলাচলে 1৯০॥ রঃমঃপুঃ ২ 
তথায় জ্ীভদ্রা সহ খঙ্ীরামকুঞ্চের জগমোহন শ্রীমতি দর্শনে আগ্রত হইলেন । 

কতদিন রি (তথা) গঙ্গাসাগরেতে গেলা । 

তথা হৈতে আদি জন্মস্থান প্রবেশিলা 0৯৪৪ রঃমঃগুঃ ২ 
জন্মভূমি অর্থাৎ ধারেন্দাতে গমন করিলেন এবং কিছুকাল গুহে (১৫৬৩ খ্ৰীঃ 
হইতে ১৫৬৬ খ্রীঃ) অবস্থান করিলেন। এই গুহবাস কালে প্রীগৌরাঙ্গ 
দাসীর সহিত বিবাহ হইয়াছিল । 

অতঃপর শ্রীথ্ররু পাদপদা দর্শনের লালসার ই্রীপাট অস্থিকানগরে গমন 

করিলেন । 


e 
=$ চতুর্থ তরঙ্গ £= 


যিনি একবার অসবতের সন্ধান এবং আস্বাদন পাইয়াছেন, তাহার 
নিকট গৃহনুখ তুচ্ছ ও অতৃপ্তিকর ৷ শ্রীপাট অস্থিকায় দু:খী কৃষ্চদাস 
প্রী্চরচরণাবিন্দ সেবনে ও কৃষ্ণভজনে ব্যাপৃত থাকিলেও, অবৃন্দাবনের সেই 
চিত্ত পাগলকরা ভাবাবেশ, সব্বদা আরাধ্যের রূপমাধুষ্য দর্শন এবং গোস্বামী 
(শুরু বর্ণের) বর্গের সান্নিধো কুষ্ণনাম ও কৃষ্ণকথাম্বত পানের অদম্য লালসা 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । এবারও অহৃদয় চৈতন্য ঠাকুর, দুঃখী 
কুঞ্ণদাসের মনের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ছুঃখীবৃষ্দাসকে ত্রজবাসের 
অনুমতি দিলেন । 
শ্যামানন্দে অনুগ্রহ করি কিছু দিনে । 
আজ্ঞা দিল শীঘ্র করি'যাহ বৃন্দাবনে ॥ ভঃরঃ ১৩৮২ 
দুঃখী কৃষ্ণদাসের, এবস্রকার শ্রীগুরুদেবের অরুপণ কুপাবাক্য শ্রবণ, 
কি যে আনন্দের উত্তাল প্রেম তরঙ্গের স্থষ্টি হইল-_তাহা বণণাতীত ৷ 
পূর্বববং শীগুরুর পাদপন্ধে বিদাই লইয়া পুনঃ বাহির হইলেন ত্রজধাম দর্শন ও 
হরজবাসের তীব্র লালসা অন্তরে গ্রহণ করিয়া (১৫৬৬ খীঃ)। দুঃখী কৃষ্ণ 
দাঁসের এই ব্রজবাস কাল ১৫৬৬ খীঃ হইতে ১৫৮১ খ্রীঃ দীর্ঘ ১৫ বংসর । 


(১৫) 


তবে প্রভু গেলা পুনববার মথুবায়। 
রহিল! অনেকদিন আপন ভীলায় ৷ রঃ মঃ পুঃ ১৯৫ 

হুঃখী কফ্ণদাসের এই দ্বিতীয়বার ব্রজবাস-_দীর্ঘ এবং লীলা ও অপূর্ব-মএর 
ও রসপ্রদায়ী। এই কালে ব্রজধামে সববাধিনায়ক, অগাধ পাত্র 
শিরোমণি ও বৈষ্ণবচুড়ামণি শ্রীল জীব গোস্বামী পাদ সর্বেবাচ্চ শিখরে আসীন 
ছিলেন। ইহারই ছত্তলে সুদ বিশুদ্ধ বৈষ্ণব সমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল । এই 
কালে শ্রীল সনাতন, শ্রীলরূপ ও শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীপাদগণ লীলা 
সন্গরণ করিয়াছেন সত্য । কিন্তু শীল রথুনাথ দাস, শ্রীল রথুনাথ ভট্ট, শ্রীল 
জীব, শ্রীল ভূগর্ভ, শ'ল লোকনাথ গোস্বামীপাদগণ এবং উল স্বরূপ দামোদর 
এবং হল কবিরাজ গোস্বামীপাদ শ্রীগৌর পার্ষর বগ শ্র'ব্জধামকে অলঙ্কৃত 
করিয়া রাখিয়াছিলেন। এবম্প্রকার শ্রীব্রজধামের অতুলনীয় শুদ্ধ বৈষ্ণব 
পরিবেশে গৌড় দেশীয় ছুই যুবক শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য ও শ্রীল নরোত্তম 
ঠাকুর শ্রীল জীব গোস্বামীর স্বুণীতল ছায়াতলে ভজনানন্দে অধ্যয়ন করিতে 
ছিলেন। ঠিক সেই কালে ্রীত্রজপুরীতে উপনীত হইয়| দুঃখী কৃষ্ণদাস সর্ব 
মাধুধ্য চুড়ামনি; মহাভাব স্বরূপিণী, রসময়ী শী্রীরাধারাণীর স্বহস্ত কৃপাবিন্দু 
লাভে বিশ্বকে চমতক্ত ও ধন্য করিলেন। ইহাই ছুঃখীকবদ্দাসের 
আপনলীলা। ৷ 

শীল হৃদয় চৈতন্য ঠাকুর (সুবীর! মঞ্জরী) জানিতেন, ছুঁবী-ক্বদ্দাস 
তাহার সখ/-ভাবাশুতী মন্ত-শিশ্য হইলেও, তিনি নিত্য সিদ্ধা মঞ্জরী | 
অতএব দুঃখী কষ্দাস স্বভাবতঃ মধুর রপাশ্রয়ী ভাবাপন্ন হইবেন ই। 
মাধুধ্য আস্বাদন তাহার স্বভাবজ ধর্ম । স্বয়ং শ্রীস্থুবল সখ| (শ্রীমতী রাধা- 
রাণীর ভ্রাতা), বহিঃ প্রকাশে সখাভাবাপন্ন হইলেও, তিনি সব্বদ| গোপনে, 
নানা আছিলায় শ্রীস্রীরাধাগোবিন্দের অপুব্ৰ মাবুর্যা-মধূর সিলন-সণ্থটনে 
চেষ্টিত থাকিতেন এবং তাহা অলক্ষ্যে দর্শন করিয়া পরমানন্দরসে আত 
হইতেন ৷ শীল ঠাকুর, এক পত্রীসহ ছুঃখীক্‌ফদাসকে শ্রীল জীবগোষ্বামী- 
পাদের নিকটেই প্রেরণ করিয়াছিলেন। শ্রীল জীবগোস্বামপাদই মধুর 
রসাখ্রিত ভঙ্জনের একমাত্র অধিকারী, আশ্রয় ও অবলঙ্কন এবং সেই হ্বীল 
জীব গোস্বামী পাদের সংস্পর্শে তথ! কংপায় দুঃখীক ফদাসও মধুর-রসা শ্রয়ী 


(১১) 


হইবেন এবং প্রেমাগত হইবেন শ্রীল হৃদয় চৈতন্য ঠাকুরের উদ্দেশ্য ছিল 
দুঃশী ক্ষদদাসকে দিয়া উংকল প্রদেশ উদ্ধার । 

উৎকলে বৈধ্ব কর সর্ব ঘরে ঘর । রঃ মঃ পুঃ ২1৪৯ 
কিন্তু “প্রেম” বন্ধ ছিন্ন জীবোদ্ধার হয় না। আবার তিনি ছুঃবীক্‌ষণ্দাসকে 
শ্রীল জীবগোন্দামীকে “মমসম” অর্থাৎ «আমার নার” মনে করিতে উপদেশ 
দিয়াছিলেন। গুঢাথ হইল_-কীল চাবগোস্বামী ছুঃবীক্ষদাসকে মধুর 
রসাশ্রয়ী ভজনের প্রয়োজনীর ব্যবস্থাদি করিবেন । 

পূৰ্ব্ব বর্ণিত “আপন লীলায়” প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা যায় যে 
দুণী:কধ্দাসের (১) ভক্তি গ্রন্থাদি পাঠ ও পঠন (১) কুঞ্জ-সেবা প্রাপ্তি 
।৩। যুগল ভজন দ্বার| পিন্ধাবস্থা 18) ক্পান্বরূপ নুপুর প্রাপ্তি এবং সবেবা- 
পরি স্বয়ং শ্রীশ্ীরাধারাণীর স্বহস্ত প্রদত্ত কৃপা বিন্দু লাভ ও কংপা প্রদন্ত 
শযামানন্য নাম গাপ্ডতি। 
ছুঃখীকুঞ্ণদাস ব্রজপুরে আসিয়া প্রেমবিহ্বল চিত্তে শীব্রজধামকে সভক্তি 

প্রণতি জানাইয়া প্রবেশ করিয়া, ত্রজভূমির আর শ্লীগোবিন্দ লীলাস্থলী দর্শন 
করিতে করিতে শ্রীরাধাকুণ্ড তীরে আনমনা হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় 
‘দাস’ নামক এক ব্রজবাঁসী তংপ্রতি আক হইয়া, পরিচয়াদি বিনিময়ের 
পর দুঃবীক ঝদাসকে শ্রীরাধাকুণ্ড তীরস্থ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর কুটিরে 
লইয়া খেলেন । 

রাধাকুণ্ু-্ামকুণ্ত-শোভা নিরখিয়া ৷ 

নেত্রজলে ভাসে, মহাবিহবল হইয়া ॥২১॥ 

স্যামানন্দ চেষ্টা দেখি ‘দাস’ ব্রজবাসী। 

ভিজ্ঞাসিলা সকল পরমানন্দে ভাসি ॥১৩। 

ভ্রীদাস গোস্বামীর নিকটে লৈয়া গেলা ৷ 

স্যংমানন্দ-গমন বৃত্তান্ত জানাইলা ॥১৪॥ 

স্যামানন্দ ভূমিতে পড়িয়া বার বার ৷ 

করষে প্রণাম, নেজে বয়ে অস্রুধার 1২৫॥ ভিঃ রঃ৬ 
গ্রীল দাস গোস্বামী পাদ এই যুবকের প্রেম আন্তিতে আকৃষ্ট হইয়া ছুঃখী- 
রুঝ্দাসের পরিচয়াদি জ্ঞাত হইয়া, কুঞ্জান্তরে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর 


(১৭) 


কুটিরে প্রেরণ করিলেন । | 
‘কুঞ্জান্তরে ক্লষ্ণদাস দেখহ সম্প্রতি’ ॥ প্রেঃ বিঃ ১১ 


অতিবদ্ধ, কঙ্কালসার, জরাজীণ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীকে কুঞ্জান্তরে দর্শন 


করিয়া, ভক্তি গদগদ চিন্তে প্রণাম করিলেন।  বুন্ধ ও সৃক্ষ্মভাযী শ্রীল কবি, 
রাজ গোস্বামী, অতি সংক্ষেপে পরিচয়াদি ভিজ্ঞাসা করিয়া শানন্দচিন্তে 


দুঃখী কৃষ্ণদাসকে “দাস: ব্রঞ্গবাসী সহ শ্রীল জীবগোস্বামী কুটিরে প্রেরণ: 
করিলেন। দুঃখী কুষ্দাস ‘দাস’ ত্রজবাসী সহ শ্্রীজীবগোন্বামীর কুটারে ৷ 


যাইবার পথে শরশরমদন মোহন জীউর ললিত-ত্রিভঙ্গ রসরাজ শ্রীমতি দর্শন 
করিয়া নয়ন জুড়াইলেন। অতঃপর ‘দাস!’ ব্রভবাপী দুঃখী কফদাসকে এঃ 
জীবগোদ্থামীর কুটিরে লইয়া আসিলেন। 
“তবে আসি শ্রীজীব গোস্বামীর দর্শন করিলা' ॥ প্রেঃবিঃ ১২ 

শ্রীল জীবগোস্বামী ক্‌ফ্দাসের র্ববপরিচয় লইয়া, শ্রীল হৃদয় চৈতন্য ঠাকুর 
সহ অন্যান্য গৌড় ভক্তবৃন্দের কুশলাদি লইলেন এবং সকলের কুশল সমাচার 
জ্ঞাত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন ॥ ক্ষ্দাসও তৎ-গুরু প্রদণ্ড পরী 
শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট অর্পন করিলেন। শ্রজীব এই নবাগত যুবকের 
দৈন্যত্য ও বিনয় এবং বৈধ্বভাবোচিত কান্তি দর্শনে অতিশয় গীত হইলেন 
এবং বলিলেন = : 

যদি পড়িবার সাধ আছে, তোমার মনে । 

সব্বশান্ত্র পড়াই, পড় করিয়া যতনে ॥ 

প্রসাদ পাইবা হেথা সাধন করিবা । 

দুই এক টহল করি নিকটে পড়িবা ॥ প্রে,রিঃ ১২ 
পর্বের বলা হইয়াছে, শ্রীনিবাস আচাধ্য ও নরোন্তম ঠাকুর পুর্ব হইতেই 


উজীব গোস্বামীর আশ্রয়ে থাকিয়। সর্বশান্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতে 
করিতে ভঙ্গন সাধনে নিমগ্ন ছিলেন। শ্রীল জীবগোস্বামী ভাবিলেন ৃ 


_ শ্রাগৌর সুন্দরের ভাবাবেশাবতার নিবাস, শ্রীনিত্যানন্দের ভাবাবেশা- 
বতার শ্রীনরোন্তমের পার্থে এই নবাগত যুবককই শ্রীল অদ্বৈতাচাৰ্য্যের ভাবা- 
বেশাবতার স্বরূপে দাড়াইবার এক মাত্র উপযুক্ত পান্র। 

প্রেমবিলাস (২০ বিঃ) গাহিয়াছেন__ 


(-৮) 





ৰ 


নিত্যানন্দ ছিলা যেই, নরোত্তম হৈল| সেই 
শ্বীচৈতন্য হৈল| শ্রীনিবাস । 
জ্বীঅদত যারে কয়, শ্যামানন্দ তেহে| হয় 
এঁছে হৈলা তিনের প্রকাশ । 

আবার বলিতেছেন 

শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ তিনে। 

মহা প্রভূ প্রেমে জন্মি হইলা প্রবীণে ॥ 

শ্রীমহা প্রভুর শক্তি শ্রীনিবাস হয় । 

নিত্যানন্দের শক্তি নরোভমে কহয় || 

অদ্বৈত প্রভুর শক্তি হয় শ্যামানন্দ । 

যার কপায় উংকলিয়া পাইল আনন্দ ॥ 

শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ আর । 

চৈতন্য, নিত্যানন্দাদ্বৈতের ভাবাবেশাবতার ৷৷ প্রেত বিঃ-১০ 
গ্রীগৌর সুন্দর, ্রীনিত্যানন্দ ও স্রীঅছ্েতাচাধ্যের অপ্রকটের পরই এই তিন 
প্রভুর প্রকাশ হইলেন । 

সে তিনের অপ্রকটে এ তিনের আবির্ভাব । 

সর্ববদেশ কৈলা ধন্য দিয়া ভক্তিভাব ৷৷ প্রে: বিঃ-২০ 
শ্রীল জীবগো স্বামীর সু-শীতল ছায়াতলে শ্রীনিবাস ও নরোভুমের অবস্থিতির 
কথা শুনিয়া, কিজানি দুঃখী কৃষ্ণদাসের হৃদয় কন্দরে এক অভিনব ভাবের 
উদয় হইল, এবং বনু আকাঙ্চিত প্রাণের সুহ্থদের দর্শন প্রয়াসী হইয়া উল্ল- 
নিত হইলেন । হঠাৎ সেই সময়ে সেই স্থানে দুঃখী কৃষণ্দাসের বহু আকা- 
ছিত দুই প্রভুর আগমনে, উভয়কে দর্শন করিয়া কষ্ণদাস ভুলুক্টিত হইলেন । 
শ্রীনিবাস দঃখীকুঞ্জদাসকে কোলে করিলেন (প্রেম প্রদান করিলেন), আর 
নরোত্তম প্রতি প্রণাম করিলেন (গরীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীনিত্যানন্দের সম্মানীয় 
ছিলেন এ তিনের মধ্যে মহামিলনের আলিঙ্গনের দৃশ্য মনে হয় যেন তিনটি 
হৃদয় একই প্রেমসুত্রে গ্রথিত হইল! শ্রীল জীব গোস্বামী এই মহামিলনের 
দৃশ্য দেখিয়া বিমোহিত হইলেন ও পরমানপেদ চক্ষু মুদ্রিত করিলেন । 
অতঃপর শু দিন দেখিয়া দুখী কষ্চদাসের ভক্তিগ্রন্থ পাঠের বিদ্যারস্ত হইল । 
ক্রমে ক্রনে ব্যাকরণ, কাব্যাদি সমাপ্ত হইলে ভক্তি রসাম্বত সিন্দু, উজ্জ্বলনীলমণি 


(১৯) 





গ্রভৃতি শ্রীরপ প্রণীত ্রন্থাদি অধ্যয়ন সমাধান করিয়া পঞ্চ রস ও তাহার 

ব্যাখ্যা এবং মধুররসের ভজনরীতি শিক্ষা করিতে লাগিলেন ট্রি লাস) 
অঙঃপর শ্রীল জীবগোস্বামী ছুঃখী কৃষ্ণদাসকে - 

গ্রীনিবাসাচার্য্যে শ্যামানন্দে সম্পিলা ৷ 

কতদিনে শ্যামানন্দ অধ্যাপক হৈল ॥ ভঃরঃ ৬1৪৮ 
দুঃখী কৃষ্ণদাস ভজন সাধন করেন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করেন এবং তৎসহ 
ভ্রীজীব গোস্বামীর সেবার কাধাও করেন। মাঝে মাঝে গোৌড়দেশ হ 
আগত ও প্রত্যাগত ভক্তগণ দ্বারা গুরু সমীপের সমাচার পাইতেন এবং 
সমাচার প্রদান করিতেন। অনুরূপভাবে শ্রীল হৃদয় চৈতন্য ঠাকুরও সংবাদ 
লইতেন এবং পাঠাইতেন । কোনও একসময় শ্রীল হৃদয় চৈতন্য ঠাকুর 
স্রীল জীবগোস্বামীর নিকট এবং দুঃখী কৃঞ্চদাসের নিকট পৃথক পৃথক পত্র 
পাঠাইলেন । 


শ্রীল জীবগেম্বামী প্রতি__ 


দুঃখী কৃষ্ণদাঁস শিল্পে সঁপিন্থ তোমারে ॥৪০ ৬ 
ইহার যে মনোভিষ্ট পুরাবে সর্ব] 
কতোদিন পরে পুনঃ পাঠাইবে হেথা ॥৪০৭৷ ভঃরঃ-১ 


শ্লীদুঃখী কৃষ্ণা প্রতি--- 
শ্রীজীবে জানিবে তুমি আমার সৌদর ॥৪০৮৷ ভঃর-১ 


অর্থাৎ শ্র/ভীব গোস্বামী যাহা যাহা উপদেশ দিবেন, তাহা আমার আজ্ঞা 
মনে করিয়া যথাযথ পালন করিবে এবং যাহা যাহা শআ্ভলাষ তাহা 
শ্রীগীব সমীপেই জ্ঞাপন করিবে । 


(২০) 





খু পঞ্চম তরঙ্গ %ু 


— ~ 


দ্রীত্ৰজধামে এত কৃপা, এত বিদ্যা, এত সামিধ্য পাওয়া সত্বেও, দুঃখী 
বৃধদদাসের মনে তৃপ্থি নাই। কি এক অতৃপ্ত বাসনায় সর্বদা মুহমান 
থাকেন । শ্রীল জীব গোস্বামী ঘত্প্রকারে যত সহকারে পঞ্চরসের ব্যাখ্যা 
সাধ্যসার, সাধন পদ্ধতির ব্যাখ্যা করেন,কফ্ণদান ততই আরও আরও অতৃপ্ত 
বাসনায় মনমর! হইয়া থাকেন৷ শ্রীল জীবগোস্বামী ইহা তীক্ষভাবে পধ্যবেক্ষণ 
ক রয়া একদা! কহিলেন - 





গ্রীরূপের অভিমত যেই ধর্ম্মদার ॥ 

ধীর গ্রন্থ তার মন করিলে আশ্রয় । 

তবে সে সকল সিদ্ধি বরদায়ুক হয় ॥ প্রেঃবিঃ-১২ 
“ক্ত্ীরপান্গত হইয়া নিকুঞ্জ সেবাই সর্বশ্রেষ্ঠ ভজন :-- 

ইহা শ্রীজীব গাস্বামীপাদ অনুভব করিয়া, এই সখ্যভাবা শ্রয়ী দুঃখী 

কুষ্দাঁসকে. মধুর রসাশ্রয়ী নিকুঞ্জ সেবার একমাত্র অধিকারী ও যোগ্যপাত্র 
বিবেচনা করিলেন । তাই, একদা! শ্্ীজীবগোস্বামী স্বস্সেহে ছুঃখী ক ফ্ণদাসকে 
অতি নিভৃতে নিকটে বসাইয়া _ রাগানুগা ভজনের উপদেশ দিতে লাগিলেন। 
আর-_ 

“রাধিকা জীউর মন্ত্র ষড়ক্ষর দিল ॥” প্রেঃবিঃ-১২ 
এবং তংপরে 

কামবীজ কহিল তৰে বিশেষ প্রকার । 

রাধাক্‌ঞ্জ লীলায় যুক্ত তখন জপিবার ॥ প্রেঃবিঃ-১২ 

শ্রীগীব গোস্বামী শ্যামানন্দে ক্‌পাকরি। 

করিলেন মানস সেবার অধিকারী ৷৷ ভঃরঃ-৬।৫১ 
অতঃপর দুখী কফ্দাল 

সখীভাব গ্রহণ কৈল নিজ অনুগত । 

সেবাকাল যার যেই সাধন অভিমত ॥ প্রেং বিং-১ 
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রাগানুগা মাগে, কামানুগা অঙ্গেই কুঞ্জসেবা প্রাপ্তির সাধন এবং বিশুদ্ধ মর 
মননই সেই সাধনার মুখ্য অঙ্গ। গুণময়ী দেহ দ্বারা রসিকশেখর শ্রীকষেব 
সাক্ষাৎ সেবা সিদ্ধ নহে, সেই সেবার অনুরূপ রসময় দেহ চিন্তা করিয়া, 
আনন্দ চিন্ময়, রসবিভাষিত| সখী ও মঞ্জরীগণের সাধনের বিশুদ্ধ চিন্তায় 
পরিপ্নত হইয়া, অভীষ্ট সখীর ও মঞ্জরীর অনুগত হইয়া! কুণ্জাসেবাধিকার 
পাইবাঁর একাগ্রতা সর্বদা চিন্তাপটে রাখিয়া ব্রজবাঁস একান্ত কর্তবা। 

শ্রীল জীব গোস্বামীর অমূল্য কৃপালাভের পর দুঃখী কষত্দাস “কনক- 
কুণ্জে” ঝাড়ু-সেবাধিকাঁর প্রাপ্ত হইয়া, আনন্দে সর্বদা নৃতা করিতে 
লাগিলেন। এব্প্রকার সেবা-প্রাপ্তে দুঃখীকষ্ণদাসের আত্মা গুণময়ী দেই. 
হইতে সিদ্ধ গোগীদেহে অগ্রাকৃত গ্েমরীজ্যে বিচরণ করিত । 

এখন ভক্ত পাঠবর্ম পর্ধ্যালোচনা ককন-__ 





দুঃখী কষ্ণদাঁস হ্রীরূপানুগত হইয়া স্মরণ, মনন, কীর্তন ও শ্রুবণাঁদি ভক্তযান্ 
আচরণ দ্বারা আবিষ্ট হইয়া রাগানুগা ভক্তির সাধন করিতেছেন । ইহাতে 
তিনি সখ্য-ভাবাশ্রিত শ্রী গুরুর নিকট কোন অপরাধ করিয়াছেন কি? গ্রীল 
জীব গোস্বামীর নিকট প্রেম-উদ্দীপক বীজ মন্ত্রাদি লইয়াও গুরুত্যাগী ব| 
গুরুদ্রোহী কাধ্য করিয়াছেন কি? 
শ্রীহদয় চৈতন্য ঠাকুর শ্রীগীব গোস্বামীকে “তাহার শ্যায়”_“আমার 
সৌদর” মনে করিতে দুঃখী কুষ্ণদাসকে আদেশ করিয়াছেন । 
শ্রীভীবে ভানিবে তুমি আমার সৌদর ॥৪০৮॥ ভঃরঃ-১ 
সখ্য রসাশ্রয়ী দুঃখী কৃষদাস সর্কোভুম মধুর রসা শ্রী হইয়া কৌন অপরাধ, 
করেন নাই । দুঃখী ক ষ্ণদাসের সাধনের ক্রমোন্নতি ঘটিয়াছে মাত্র ৷ 
মধুর রসেই সর্বব প্রকার রসের সমন্বয রহিয়াছে। যে কোন রসাশ্য়ী। 
সাধক, সব্বরসোন্তম মধুর রসাশ্রয়ী হইতে পারেন এবং এই সাধনার জন 
পুনরায় যুগলমন্ত্রেও দীক্ষা লইতে পারেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় খে, 
শ্রী ্মন্মহা€ভুর নীলাচলে অবস্থান কালে, বাৎসল্য রসাশ্রয়ী শ্রীবল্পভ ভট্ট 
বালগোপাল মন্তে দীক্ষিত হইয়াৎ, মধুর রসাশ্রয়ী 'ভজনে প্রলুন্ধ হইলে, 
রী্রমন্মহাপ্রভুর আদেশে, তিনি শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের নিকট যুগল! 
“কিশোর গোপাল মন্ত্রে” দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। 


| 
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পরে জ্ঞাত হইবেন, শ্রীল হৃদয় চৈতন্য ঠাকুর যে ছুঃখী কুষ্ণদাসকে 
গুরুত্যাগের অভিযোগ আনিয়া ত্রজে বৈষ্যবমণ্ডলীকে লইয়া যে বিচারসভা 
আহ্বান করিয়াছিলেন,এবং কৃষ্ণদাসকে নানাপ্রকার গীডুন করিয়া ছিলেন 
_ তাহ! কেবল মাপ্জ শাস্ত্র বাঁক্যের মধ্যাদা এবং বৈষ্ণব রীতির সম্মান রক্ষার 
অভিনয় মাত্র । সর্কব্বোপরি স্েহের শি দুঃখী কৃষ্ণদালকে লোকনিন্দার 
কবল হইতে অব্যাহতি দিবার পরিকল্পনা মাত্র । ইহার ফলে দুঃখী কৃষ্ণদাস 
অীভগবং সেবা অনুকুল্যে কুপার পথে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন । 


অতঃপর দুঃখী কৃষ্ণদাস প্রসঙ্গে আসা যাইতেছে ॥ তিনি ব্রজগোগী- 
গণের আচরিত মধুর রসাশ্রয়ী হইয়া ভজনানন্দে মগ্ন থাকিতেন। নিত্য 
প্রভাতে কুর্জে ঝাটি দেন, শ্রীজীব সমীপে অধ্যয়ন করেন, প্রয়োজনে 
অধ্যাপনা ও করেন, যথা যথা কালে শ্রাগুরুর ( শিক্ষা গুরু ) সেবাকার্য্যও 
করেন, অবশিষ্ঠ সময় বিরলে কুঞ্জে বসিয়া কায়মনোবাক্যে ীস্ীরাধাগো- 
বিন্দের ভজন সাধনে নিবিষ্ট থাকেন । ক্রমে ক্রমে তিনি সিদ্ধাবস্থায় 
উপনীত হইতে লাগিলেন এবং যমুনা পুলিনে শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলন 
মধুর পবিত্র রাসস্থলিতে প্রেমাগ্ুত অবস্থায় বিভোর হইতে লাগিলেন। 

একদা নিশীথে স্বপ্নে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মিলন-মধুর দৃশ্য, তংসহ 
সখীপরিব্ত তাহার মগ্ডলাকারে রাসনৃত্য দর্শন করিয়া প্রেম বিহ্বল 
ইইলেন। আবার দেখিলেন, সেই রাঁসন্ৃত্য কালে, রাসরসে বিবশ শ্রীরাধা- 
রাণীর বাম চরণের কনক নুপুর, সকলের অলক্ষ্যে কুঞ্জে পড়িয়া রহিল । 


রাধিকার নৃত্য তাহে অত্যন্ত প্রচুর ৷ 
খপিয়া পড়িল বাম পদের নুপুর ॥ প্রেঃবিঃ১২ 


“আরীরাধারাণীর এবন্প্রকার নুপুর ত7াগ”” ইচ্ছাকৃত | 
কারণ ঠাহাৱই নিত্যাসিদ্ধ। কনকজঞঙরীর প্রকাশ “দুঃখী 
ক্রফ্ডদাস’ কে সাধনোচিত কৃপ। কতিবাত অভিলাষ মাত্ৰ 
ও ক্ৃষ্দ্রাসকে বৈষ্ণব জগতের শর্ত ব্রাগমাগের্র স্যথক 
প্রমাণিত করাত জনয এবং নিজ ভ্বহ্‌ত প্রদত্ত কপাৰিন্দু 
জগতে প্রকট করার জন্যই ৷ 
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আবার দুঃখী কৃষ্ণদাস স্বপ্নে দেখিতেছেন__ প্রভাতের ইঙ্গিত বুঝিধ। 
শুক-শারী ও ককুখটি সক্কেত জানাইলে, রসরসালয়ে অবসাঙ্গ আরাধারাণী 
ও শ্ীগোবিন্দ স্ব স্ব নিকেতন অভিমুখে গমন করিলেন । কিন্তু কনক কুণ্ডো 
সেই শ্রীরাধারাশীর পরিত্যক্ত নুপুর পড়িয়া রহিলেন। স্বপ্নে ছবীকৃষ্দাস। 
যেই মাত্র সখীগনকে শ্রীরাধারাণীর নুপুর ত্যাগের সংবাদ জ্ঞাপন করার জন্য 
গাত্রোখান করিলেন, তখনই তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং বাহস্ষি হইল। 
(প্রেঃ বিঃ-১২) 
তখন অনুভুতি আসিল, আনন্দধাম আীবৃন্দাবনে প্রভাতের সুচনা 
হইয়াছেন। সুশীতল প্রভাত সমীরণে তরুলতা আনন্দে নৃত্য করিতেছে, 
বিহগকুলের সুমধুর তানে বৃন্দাবন যুখরিত। যমুনা পুর্বাকাশের অকণ 
রাগের সঙ্গে তরঙ্গে তরঙ্গে নৃত্য করিতেছে । মন্দিরে মন্দিরে মঙ্গল আরতির 
শঙ্খ, বাযাদির ধ্বনি ধ্বনিত হইতেছে । দুঃখী কুষ্ণদাস প্রাত্যহিক অভ্যাস 
না নিত্যকৃত্য ঝাড়ুসেবার জন্য চলিলেন, দেই কনককুঞ্জে । অর্গণে 
বাহির হইয়া দুঃখী কৃষ্ণদাস অন্ুভব করিলেন এই রনরাজ ইগোবিন্দের ও 
প্রেমবতী ্ীরাধারানীর তিত্য বিহারস্থলী রীরনদাবনে নিতাই ত প্রভাত হইয়। 
থাকেন, কিন্তু কি জানি আজ যেন মধুর াবুন্দাবনের পাতায় পাতার, বৃক্ষে 
বৃক্ষে, ফুলে ফুলে, যমুনার বক্ষে, প্রান্তরে প্রান্তরে, কুঞ্জে কুঞ্জে সর্ঘএই নব 
নব আনন্দের উচ্ছাস প্রবাহিত হইতেছেন ৷ মঘুর মযুরী ও বিহঙ্গকুল যেন 
আজ নব নব আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া তালে তালে অপরূপ নৃত্য করিতে- 
ছেন। ব্রভের ঘরে ঘরে মল শঙ্খধবনি যেন আজ নব উল্লাসের সুচনা 
করিতেছেন। দিগদিগন্তে চতুর্দিকে যেন রস-সমুদ্রের বুকে প্রেম-তরঙ্গের 
উল্লাসের নৃত্য অনুভূত হইতেছেন। প্রভাতের ক্রিগ্ধ সুবাসিত মলয় পবন 
যেন রাধাগোবিন্দের জয়গানে আজ আত্মহারা । 
অপরদিকে দুঃখী কৃষ্ণদাসের হৃদয়ে আজ বি 
রসের তঃঙ্গ স্যষ্টি হইয়া নব নব ভাবের উদর ইইতেছে-ভাহা তিমি স্বংং ও 
হৃদয়ঙঈম করিতে পারিতেছেন না। 
ভক্তই শ্রী এগবানের প্রাণ । আজ তাহারই আহ্লাদিএীশক্তি, মহা ভাব- 
স্বরূপিণী, প্রেমবতী স্বয়ং শ্রীরাধারাণী, তাহারই নিত্য পরিচারিকা ভক্তরূপী 


(২৪) 





কিযে অহিবরচনীয় আনান 





দুখী কষ্দাসকে কুপ| করিবেন-ভাই আজ নিত্যধামেও আনন্দের সীমা 

নাই। তাহারই প্রতিফলন--বিশ্বে আজ নব নব আনন্দধারার প্রবাহ 

প্রবাহিত হইতেছেন। “যিনি কুপাগ্রাপ্ত হইবেন" _ সাহার অজ্ঞাতে তাহার 

চিত্তে যে চিদানন্দরূপ আনন্দক্োতের প্রবা-হর বণনা কে দিবে? দুঃখী কৃষ্ণ- 

দাসের সঙ্গে সম্বল উত্তরীয়, সন্মার্জনী ও একটা খুরুপা। তিনি কুঞ্জা্গনে 

গিয়া ভ্রীইরাধাগোবিন্দের যুগল চরব-চিন্ক দর্শনে শত শত দণ্ডবৎ প্রণাম 
করিয়া প্রেমাগ্রত দেহে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন 
নিরখয়ে পদচিহ্ন দণ্ডবং করে । 

নয়নে বহয়ে রে আনন্দ অন্তরে ॥ প্রেঃবিঃ-১২ 

দুঃখী কফদাস, তাহার প্রেমাশ্রুসিক্ত উত্তনীর দ্বার! 

ঝাডুলেব। করার জন্য যেই মাত্র প্রস্তুত হইতেছেন_ 

নক্রুমুে (ঢেখিল্রা কনক ব 

কনক নপুরের অপুর্ব জ্যোতি দর্শনে ছুখী কুষ্জ্দা জান বিলুপ্ত 

হুইল লি, মুচ্ছিত ত হইলেন । হুক্ষণ পরে চেতন পাই হি ধারণ করিয়া 


2 যী ক বাস নপক কুড় ডাইয়া মস্তকে, চক্ষে € বক্ষে ধারণ করিয়া পুনঃ 


৬২ 





[াজে 1 শ্যাঃপ্র98৫ 





গ্রমস্পশী অপ্রাকত সুত কজ্জদাদের অন্তরে 


(মে: পুত হইলেন। সে ই গ্রে 


অনাবিল গ্রেমধারা ব হি তাই 





গাদা 5 র” ক্ৰ! স্থবণ | হয হায়, 0৮ সই নুপুর 


নি উত্ত ও মধ্যে বীধিয় 'র উপরে স্থাপন করিয়া কফ্নাম গাহিতে 





[হিতে ঝাড়ু সেবায় নিমগ্ন 

অপরদিকে নিজ মন্দিরে বেশ করিয়া বামচরণের নুপুর =! দেখিয়া, 
ভীতা ও অন্স্থা প্ররাধারানী নিজ জিয় 2মদখী শ্ললিতাদেনা ক নুপুর 
হারাইবার বৃতান্ত জ্ঞাপন করিলেন এবং নুপুর অনুসন্ধান করিতে পাঠাইলেন। 
প্রীললিতাদেবী এক বৃদা ত্রা্মনীর বেশ ধাঁণ করিয়া সেই কুঞ্জে আসিয়া 


ঝাড়রত এক যুবককে দেখিলেন 1 মনে মনে স্থির করিলেন_ই যুবক ' 


যদি কৌন সন্ধান দিতে পারে ? প্রকাশ্যে আসিয়া, দুঃখী কৃষ্দাসকে 


(২৫) 





বলিলেন--“হে বাপু, তুমি অতি প্রাতঃকালে এই কুঞজে ঝাটি দিতেছ, তুমি 
কি কোন নুপুর কুড়াইয়া পাইয়াছ? মনে হয়, ইতিপুবে্ব এখানে আর কেহ 
আসে নাই। আমার বধু অতিপ্রত্যুষে যমুনায় স্নান করিতে গিয়াছিল এবং 
প্রত্যাবর্তন কালে সিংহ ভয়ে পলাইয়া যাইবার কালে তাহার বাম পায়ের 
স্বরণ নির্মিত নুপুর পড়িয়| গিয়াছে। ইহা অতীব মুল্যবান। তুমি যদি ইহা 
পাইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা আমাকে প্রত্যর্পণ কর। আমি তোমাকে 
পারিতোধিক দিব 1” 
ছুঃখী কৃষ্ণ্দাস নির্বাক নয়নে এই বৃদ্ধ। মহিলার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ 
করিতে লাগিলেন এবং তাহার পরিচয় জানিতে চাহিলেন। সেই বৃদ্ধা 
বলিলেন “আমার নিবাস এই ব্রজপুরীতে আমি এক কনৌজ ব্ৰাহ্মণী, 
নাম 'রাধাদাসী' ৷” 
দুখী কৃষ্ণদাস বলিলেন, “ঠাকুরাণী, আমি একটী নুপুর কুড়াইয়াছি 
সত্য। কিন্তু তাহা আপনার সাধারণ বধূর হইতে পারে না। কারণ ইহা 
ইন্দ্রনীলমণি খচিত, অধিকন্ত তাহা স্পর্শে “প্রেম” উদয় হয়, সব্বাঙ্গে পুলক 
ও শিহরণ আসে । অতএব 
তোমার নুপুর এই সত্য যদি হয়। 
তবে ত তোমাকে আমি দিব স্বুনিশ্চয় ॥ ১1৬৭ 
তোমার গ্রামেতে সর্বলোকে দেখাইব ৷ 
তোমার নুপুর বলি, যে লোক কহিব ॥ ১/৬৮ 
দশ পাঁচ জনা সাক্ষী রাখিব সে স্থানে। 
তোমার নুপুর আমি দিব ততক্ষণে ॥ ১/৬৯ শ্যাঃএঃ 
শ্রীললিতা দেবী বুঝিলেন__এ সামান্ত ব্যক্তি নহেন। ইহাকে সহজ কথায় 
তুলান যাইবে না।. তখন শ্রীললিতাদেবী স্েহমাথা কঠে কহিলেন “বাপু, 
তুমি সত্য কথা বলিয়াছ,__স নুপুর সত্যই সামান্য নহে। এই নুপুর স্বয়ং 
শ্ররাধারাণীর বাম-চরণের নুপুর । রাস-নৃত্যকালে অজ্ঞাতে ইহা খসিয়া 
পড়িয়া গিয়াছে। আমি এতক্ষণ তোমাকে বঞ্চনা করিয়াছি। এখন সব 


তুমি জ্ঞাত হইলে, এবার নুপুর গ্তার্পণ কর। তুমি যাহা বর চাহিবে, 
আমি দিব ।” 


(২৬) 





রজার লঠাটহ::2775557 


দুঃখী কুষ্দাস ত আর সাধারণ ভক্ত নহেন, যে কিছু বর চাহিবেন। 

প্রথম দর্শনেই ছুবী কুষ্দাস বুঝিয়াছিলেন-_-এ নারীও লামান্া নহেন । 
কারন, প্রথম দর্শনেই দুঃখী কুষণদাসের প্রেমের সঞ্চার হইয়াছিল । যাহার 
দর্শনে আসে প্রেম, সে কি সামান্য। হইতে পারে ? তাই নত মস্তকে বিনীত- 
ভাবে কহিলেন 

Cao ৮৮৯০০১০০০৪০ “শুন ঠাকুরাণী । 

কে তুমি তোমার রূপ দেখিব সে আমি | ১৭৫ শ্যাহপ্রাঃ 
দুঃখী কষ্ণদাসের আকুলিত ও লালসাময় কৃষ্ণপ্রেমের নিকট ীরাধারানী 
পরিতুষ্টা ছিলেন। ইহা ত স্বাভাবিক! কৃষ্ণদাস যে তাহারই পিতা-সেবা- 
পরায়ণা নিত্য মঞ্জরী । এই ভূর্লোকে দুঃখী কৃব্দাসের চির আকাজিিত 
ইপ্না পুরণের জন্য, তাহাকে দেব-বাঞ্চিত, দুর্লভ কৃপা! দানের জন্যই, স্বেচ্ছায় 
কুগ্রমধ্যে চরণভূষণ ফেলিয়| গিয়াছেন, এখন এবম্প্রকার নুপুর অন্বেষণ 
হইতেছে, তাহার লীলাতরঙ্গের এক অপূর্বর অভিনয় মাত্র। দুঃখী কৃষ্ণদাস- 
কে ভক্ত সমাজে সৰ্ব্বোচ্চ ভক্তি-চিন্ন প্রদানই তাহার মনোভিষ্ট। ধন্য দুঃখী 








কুষ্ণদাস, ধন্য তোমার সাধন ! ধন্য তোমার গুরুকুপা! 
প্ীললিতাদেবী কহিলেন “ছুঃখীক্কব্দাস. সতাই আমি গোপকন্তা। 

আমি স্্রীরাধারাদীর দাসী ‘ললিতা! । তুমি আমার রূপ-দর্শনে প্রয়াসী 
হইয়াছ। কিন্তু আমার রূপদর্শনে তুমি কি স্থির বাকিতে পারিবে টা 

দেখিলে আমার রূপ ধৈয্য না রহিবে 

অচেতন হৈলে, রূপ কেমনে দেখিবে ॥ ১1৭৯১ শ্যাঃপ্রঃ 
দুঃখী কৃ্জদাস এক অপুর্ব আনন্দখারার বিভোর হইলেন, তাহার অন্তরে শত 
শত আনন্দ-মুর্ছনার তরঙ্গ প্রবাহিত হইতে লাগিল । অঙ্গ বিবশ ও পুলকিত 
হইল, চক্ষু হইতে প্রেমাক্রু বিগলিত হইয়া ক$ ও বক্ষ বিধৌত করিল। 
কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ধৈধ্য অবলঙ্বণ করিয়া কহিলেন = 

«তোমার কপাতে ধৈর্য্য হইব যে আমি ॥? ১৮০ স্যাঃপ্রঃ 
ভ্রীসলিতা দেবী দুঃখী কফ্ণদাসকে নয়ন মুদ্রিত করিতে আদেশ করিলেন। 
কষ্ণদাস চক্ষু মুদ্রিত করিলে, তাহার বহিরিতিয় ক্রিয়া স্তব্ধ হইল, “দিব্যুষ্টি 


পাইলেন এবং দেখিলেন = 


(২৭) 


৮৮ ২০ ৩০ 





শুদ্ধ কাঞ্চন গুঞ্জাভা শুভ্রবন্ত্া স্থলোচন! ৷ 

কোটী কন্দর্প লাবণ্যা কোটীন্দু ললিতা৷ সখী ৷ শ্যা:প্রঃ 
ললিত! দেবীর আদেশে, দুঃখী কৃষ্ণদাস চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, 
তাহারই হৃদয়মন্দিরে বিরাজিতা শরী্রীরাধাকুফের বামপার্শ্বে দণ্ডায়মানা, 
তাধুল সেবারতা শ্রীললিতাদেবী । আবার বাহ দৃষ্টিতে দেখিলেন--কুস্থুমিত| 
লতাকুঞ্জ বিশোভিতা এক মণিময় বেদীতে স্থিরা, স্রিন্মোজ্জলা, হাস্যময়ী, 
মাধুযাময়ী এক দেবী মুত্তি, ইনিই ছ্বীললিতাদেবী ৷ 


এবন্প্রকার রূপ দর্শন করিতে করিতে, উদ্দাম পেমতরঙ্গে কীপিতে, ' 


কাপিতে, দুঃখী কংফ্চদাস বাহাজ্ঞান হারাইলেন। করুণাময়ী স্রীললিতাদেবী, 
ছ:খীক্ষতদাসের ধুলি ধূসরিত অঙ্গে সেহমাখা পদ্যুহস্ত দ্বারা শান্ত রিয়া 
কহিলেন--“তোমার মনের অভিলাষ ব্যক্ত কর।” প্রেম পুলকিত অঙ্গে 
ছুঃখীক্ষণ্দাস বিনীতভাবে কহিলেন,__হে ঠাকুরাণী,, আমি আর কিছুই 
চাহি না। তোমার দাসী হইয়া শরীবন্দাবনে অশ্রীরাধাক ষ্ণের কুঞ্জসেবা 
করিব। এই আমার অভিলাষ ।৮ 
শ্রীললিতাদেবী কহিলেন “এই সেবাধিকার পাকত দেহে পাওয়া যায় 
না। এই অপ্রাক্ত ই প্লীরাধাগোবিন্দের সেবাধিকার পাইতে হইলে অগ্রা- 
কত গোপীদেহ ধারন করিতে হয়”। অতঃপর শ্রীললিতাঁদেবী কংপাপরবশ 
হইয়া “নিজমন্্র” ছুঃবীক্ষ্দাসকে প্রদান করিলেন। 'নিজমন্ব' অর্থে 
“ষোড়খাক্ষর শ্রীরাধামন্ত্র" | ইহা বিশেষ কপামন্ত্র। শ্রীললিতাদেবী কহিলেন 
“অবশ্য পাইবে রাধাক্‌ ফের চরণ ॥১1৯৬ 
এই নিজমন্ত্র তুমি করহ এহণ । 
স্মরণ করিলে পাবে জ্ীরাধিগা চরণ ॥” ১)৯৭: শ্যাঃপ্র 
এই মন্ত্রের এত শক্তি, স্মরণ মাত্রেই শ্রীরাধারাশীর দর্শন পাওয়। যাইবে ৷ 
ইহা অভূতপূর্ব “কপ মন্ত্ৰ? ৷ 
ধন্য, তুমি হুঃখীক্‌ষঃদাস ধন্য তোমার দুঃখী ও কফ্চদাস নামের সার্থকত| I 
যে নিত্যধামের লীলাদশনের জন স্বয়ং বৈকুণ্েশ্বরী বহুকাল কঠোর তপস্থা 
করিয়াও পান নাই, ব্রহ্মা শিব আদি দেবতাগণ সে সেবা অন্তর উপলব্ধি 


করিতে অসমর্থ, আজ তুমি সেই পরম মধুর নিকুঞ্জ-সেবা-ত্রত পাইতে ' 


(২৮) 


| 


॥ 
|| 
|: 
I 


tl 


ক 
I 


চলিয়াছ। আজ নিকুপ্জরাজ্দ্রী স্বয়ং শ্রীরাধারাণীর প্রধানা সখী জ্ীললিতা 
দেবীর কুপা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলে এবং নিত্যধামের সেবাধিকারী হইবার 
অধিকার প্রাপ্ত হইতে চলিয়াছ। ধন্য তুমি! ধন্য তোমার কষণনুরাগ ৷ 

দুঃখী কৃষ্ণদাসের গি্ত প্রাপ্তেও আত্মস্্তি নাই, ধীর পদক্ষেপে উত্ত- 
রীয় আচ্ছাদিত নুপুর আনিতে গেলেন এবং দেখিলেন_-সেই কনকনুপুর 
স্পর্শে লৌহ-খুরুপাও সুবর্ণ হইয়াছে। দুঃখী কৃষ্ণদাল নুপুর মস্তকে ধারণ 
করিয়া, আনন্দ বিগলিত চিত্তে, ধীরপদক্ষেপে, শ্রীললিতা দেবীর হস্তে নুপুর 
গ্রত্পণ করিলেন। আ্রললিতাদেবী “শ্রীরাধারাণীর পদচিহ্ন তোমার 
মস্তকে চিরশোভিত হইবে” এই আমীব্বাদ করিলেন। 

“কৃষ্ণপ্রেম যতই মধুর, ততই রসপুৰ”__তাহা যতই পাওয়া যাউক না 
কেন, তাহা উত্তরোত্তর আরও আরও পাইবার লালসা বৃদ্ধি করে । স্বয়ং মহা- 
লক্ষ্মী ইপ্সিত, দেব-দেবী বাঞ্ছিত, মুনিখধিগণ আকাসম্তিত যে কৃষ্প্রেম, তাহা 
লাভ করিয়াও দুঃখী কৃষ্ণদালের তৃপ্তি নাই_কি যেন আরও বাকী রইল, 
তাহার লালসার নিবৃত্তি হইল না, পরস্ত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । 
ইহাই বিশুদ্ধ প্রেমের ধৰ্ম্ম । তাই পুনঃ দুঃখীক ষ্ণদাস শ্রীললিতা দেবীকে 
কহিলেন_ 





“মোর বাঞ্চা, এই রাইর চরণ দেখিতে ৷ 

কোনও উপায়ে, দর্শন করাও তৃরিতে ॥” ১1১০৬, শ্াঃপ্রঃ 
তখনই শ্রীললিতাদেবী বুঝিতে পারিলেন, স্বয়ং শ্রীবাধারাণী দুঃখী কফণদাস- 
কে স্বয়ং কপা করিবেন। আর তাহাকে বঞ্চনা করিয়া কোন লাভ নাই। 
তাই শ্ীললিতাদেবী শ্রারাধারাণীর ধ্যানস্থ হইলেন । 

রত্রসিংহাসনে উপঝিষ্টা স্বয়ং গ্রারাধারাণী সকলই বুঝিতে পারিলেন 

এব যুথেশ্বরী রূপমঞ্জবীকে ডাকিয়া কহিলেন 

“ললিতারে কই গিয়া আমার বচন । 

নুপুর পাঞাছে কফ্ণদাস অকিঞ্চন ॥ 

তারে লৈয়া রাধাকুণ্ডে সমান করাইবে। 

স্থান মাত্রে সখীরূপ তখনি হইবে ॥ ১৷১১-১২ শ্যাঃপ্রঃ 
দুঃখীকফদাসের সখীরূপ হইলেই, ললিতা তাহাকে আমার নিকট আনিবে ৷” 


(২৯) 





জ্্ীরপমপ্ররীর বাচনীক শ্ীরাধারাণীর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া, শ্রীললিতা- | 
দেবী দুঃখী ক্ষদাসকে রাধাকুণ্ডে স্থান করিয়া তংপ্রদত্ত “রাধামন্্র” জপ 
করিতে আদেশ করিলেন। | 
স্নান মাত্রে সখীদেহ হইল হইল তাহার । 
দেখিয়া ললিতা চিত্তে অ নন্দ অপার ॥ ১১১৯ 
কনকমঞ্জরী নান দিলা ততক্ষণে । 
আজ্ঞা দিল নুপুর লইয়া আইস আমা মনে ॥ ১/১২০ শ্যাঃপ্রঃ 
পুর্বে বলা হইয়াছে, মঞ্জরী বা স্খীণ্হে ভিন্ন নিত্যধামে প্রবেশাধিকার নাই। 
তাই, নিত/সিদ্ধা কনকলতা মঞ্জরীকে “কনকমঞ্জী” নাম করণ করিলেন। 
ছুঃখীক্ফ্দীস মঞ্জরী বেশে নুপুর মস্তকে ধারণ করিয়া শ্রীললিতাদেবী ও 
শ্রবূপমঞ্জরীর পশ্চাং পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন এবং ই্টরীষ্টীরাধানীর মন্দিরে 
প্রবেশ করিলেন। “কনকমঞ্জরী” নায়ী ছুঃখ,ক্‌ষ্দাস, শ্রীরাধারানীর জচরণ- 
তলে নুপুর রাখিয়া ষড়ৈশ্বর্য্যপুর্ণ। ও প্রেমময়ী শরীরাধারাণীর রূপ-দর্শনে বাহ 
জ্ঞান হারাইলেন। তখন স্বয়ং শ্রীরাধারাণী স্বহস্তে কনকমগ্তরীকে' উঠাইয়া 
কহিলেন = 
তুমি হও নৰ্ম্ম-সখী প্রিয় সহচগী ॥ ১১২৩ শ্যাঃঞ্রঃ 
ললিত] যুখেতে তুমি থাক সর্ধবকালে। 
কুসেবা অধিকার তোমার গোঁচরে ॥৮ ১1১২৪ এ 
শরাধারণী শ্রীললিতাদেবীকে আদেশ করিলেন 
“ইহারে নুপুর চিহ্ন দিয়ত: আপনি ॥” ১1১২৫ ও 
শ্বীললিতাদেবী সেই কনকহপুর ছুঃবীকঝদাসের ললাটে স্পর্শ করিলেন, নুপুর 
স্পর্শ মাত্র উজ্জ্বল শ্রীরা4| চরণাকতি তিলক প্রকাশ পাইলেন। এবপ্রকার 
কুপাযুক্ত তিলক পাইয়া কনকমঞ্জরী ই রাঁধাণীর ই চরণতলে ভুপাতিতহইলেন ৷ 
এবং নুপুর শ্ররাধারাণীর শ্রীচরণে অর্পন করিলেন। তখন শীরাধারাণী 
নিজ ব ক্ষস্থ চন্দনে নুপুর চূড়া মিণাইয়া__ 
তবে বাই নুপুত চুড়ায় বিন্দ উর্তাইভ। । 
হতে তল্রক্ত মধ্যে দিল বসাইয়] ॥ 





(৩০) 


ভজাটে নুপুর স্পর্শে তিলক আছিআা | 
নুপুরেও ঢুড়া ভাগি মাঝে বিন্দু হৈলা ॥ ১/১২৮-২৭ স্যাঃপ্ৰঃ 
এই স্বয়ং প্রীরাধারাণীর প্রদত্ত কৃপা-বিন্দু যুক্ত তিলকের শোভা ও উজ্জ্বলতা 
দেখিয়া,-জ্রীরাধারাণী 
দেখিয়া তিলক জ্যোতি পাইল আনন্দ । 
আঙ্গ! দিল “তোমার নাম হউ শাজালল্দ ॥ ১১৩৬০ 
আমার পদচিহ্ন থাকু তোমার কপালে । 
আমার চরণে মতি রহু র্বকালে |" ১১৩১ শ্যাঃপ্রঃ 
শ্রীশ্যামানন্দী তিলকের মহিমা 
নাসাদ্ধং কেশ পৰ্য্যন্তং উর্দপুগ্। স্ুশোভনং | 
মধ্যে কৃপা-বিন্দু যুক্তং তিলক: শ্যামমোহনং ॥ 
গ্রীল হৃদয় চৈতন্য ঠাকুর প্রদত্ত তিলক ছিলেন_ শ্রীহরিমন্দিরারুতি ৷ 
নাসাদি কেশ পর্যস্তং উদ্ধপণ্ড, স্থশোভনং ॥ 
মধ্যে ছিদ্র সমাযুক্তং তিলকং হরিমশ্দিরং ॥ 
বর্তমান শ্যামানন্দ তথা কনকমঞ্জরী স্বয়ং শ্রীরাধারাণীর কৃপায় উক্তপ্রকার 





বিন্দু শ্রীত্রাধাপদাকৃতি কপা তিলক প্ৰাপ্ত হইলেন। অতঃপর 
শ]ামীনন্দকে সেই শ্রীবৃন্দাবনের নিভৃত নিকৃপ্জে জীললিতাদেবী লইয়া 


আমিলেন। 

ললিতা কহেন “তুমি শুন শ্যামানন্দ ৷ 

ধন্য তুমি পাইলে রশ্যামাপদদ্বন্দ ॥ ১১৩৫ 

জীব বিনা এই কথা কারে না কহিবে। 

অন্যন্রে কহিলে তুমি পরাণ হারাবে ॥ ১1১৩৬ শ্যঃপ্রঃ 
শ্রীললিতাদেবী আরও কহিলেন, "আমার আরও দিব্য রহিল, যদি তুমি এই 
কথা প্রকাশ কর, তাহা হইলে শ্ীরাধারাশীর শ্রীচরণকূপা হইতে বঞ্চিত 
হইবে৷” আরও বলিয়াছিলেন “যদি কৌনসময় কোন বিপদে পড়, তবে 
“রধামন্ত্র” জপ করিলেই আমার সাক্ষাৎ পাইবে ।” শ্যামানন্দ শ্রীললিতা- 
দেবীকে প্রদক্ষিণ করিলেন, তখনই তাহার সবীরূপের পরিবর্তন ঘটিল। 
শ্রীললিতাঁদেবী অন্তিতা হইলেন। 


(৩১) 





্ীন্ত|মানন্দ মস্তকে কৃপা-বিন্দুযুক্ত হ্ারাধাচরণাকৃতি তিলক ধারন 





করিয়া এবং অন্তরে কৃপাস্বরূপ "্যামানন্দ' নাম লাভ করিয়া, কিংকর্তব্য- | 
বিমুঢ হইয়া বিহবলচিনডে, সেই সুবর্ণ খুরূপা কক্ষে স্থাপন করিয়া, উত্তরীয় I 


মধ্যে লুকাইয়া, ্রীজীবগোস্বামীর কুটিরে উপনীত হইলেন । 





অপরদিকে, শীল জীবগোস্বামী বহুক্ষণ ছুঃখীকুধ্দাসকে না দেখিয়া ৷ 


চিন্তিত ও বিচলিত ছিলেন। তাহাকে দেখামাত্র চিন্তা দুর হইল এবং: 
আনন্দিত হইলেন। পরক্ষণে ছুঃখীকষ্দাসের এবম্প্রকার রূপান্তর ও ভাবা- ৷ 
স্তর নিরীক্ষণ করিয়া বিস্মিত হইলেও, অপরদিকে আনন্দ অনুভব করিলেন। 

তিনি নিজ সাধনবলে বুঝিলেন তারই একনিষ্ঠ শি্ত আজ কোনও জীভগবং 

কৃপা লাভ করিয়াছে__ নতুবা এই প্রকার ভাবান্তর সম্ভবে না। পুবের দুঃখী 

কষ্দাসের ছিল গৌরবণ দেহ, এখন তাহা (শ্রীললিতাদেবীর স্পর্শে) 
কাঞ্চনবণতে রূপান্তরিত হইয়াছে । আবার দেখিলেন, তাহার ললাটে 
শ্রহরি মন্দির তিলক ছিল, এখন তাহা মধ্যবিন্দু সমন্বিত শ্রীরাধারাণীর 
শ্রীচরণ-চিহ্ন তিলক-_উজ্জ্লভাবে প্রকাশ পাইতেছেন। সর্ধোপরি ভক্ত 
ভাবাপন্ন ছুঃখীকৃষ্ছদাস, এখন সখী ভাবাপন্ন ইইরাছেন। তাই আজ শ্রীল 





জীবগোস্বামীর আনন্দ আর ধরে না। নিজ প্রিয় শিগ্তের এবশ্রকার : 


প্রেমোজ্জল ভাবধারা দেখিয়া কোন্‌ গুরুর না আনন্দ হয় ? তাই, তিনি 
মনে মনে সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন-_-“আজ ছুঃখীকধদ্দাস হয় স্বয়ং-ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের অথবা প্রেমবতী স্বয়ং শ্বীরাধারাণীর কোনও প্রকার সাক্ষাৎ ক্‌পা 
লাভ করিয়াছে ।”' 


শ্তামানন্দ ধীর পদে সন্তন্থ অগ্তকরণে অগ্রসর হইয়া শ্রীল জীবগোস্বাণী 


পাদের শ্ীচরণে ভূলুষ্টিত হইয়া কাদিতে লাগিলেন। সে ক্রন্দন দুঃখ বা 


ছু 
ভীতির ক্রন্দন নহে, সে ক্রন্দন আনন্দ-প্রেম-ঘন শ্রী শীরাধাগোবিন্দের ক্‌পাঁ- 


সলভ আনন্দাঞ্চ। করুণার সিন্ধু হ্রাল জীবগো স্বামী স্বস্সেহে আনন্দে প্রিয়- 


শিল্পকে তুলিয়া ক্রোড়ে ধারণ করিয়া, অতি নিয়ুস্বরে তাহার এই রূপান্তর ও ; 


ভাবাস্তরের কারণ জানিতে চাহিলেন এবং উচ্ছাসকে কহিলেন__ 
রাধাক্ঃ কৃপা হৈল নিশ্চয় তোমারে । 
বঞ্চনা না করি সত্য কহত আমারে ॥ ১-১৫২ 


(৩২) 


EDICT প্ড 





কুচ কিবা রাধা কৃপা কহত বিবরি । 

রাধাপদচিন্ন প্রায় ললাটে নিহারি ॥ ১-১৫৩ শ্যাঃপ্রঃ 
স্তামানন্দ কহিলেন “প্রভু, সকলই তোমার ক্‌পা হৈতে বর্তাইয়াছে 1” 
শ্রীীব গোস্বামী আরও লক্ষ্য করিলেন, দুঃখী কযন্দাসের কক্ষে উত্তরীয়- 
আচ্ছাদিত কোনও বসন্ত লুক্কাইত রহিয়াছে। উক্ত বস্তুর বিবরণ জানিতে 
চাহিলে শ্যামানন্দ “সুবণ খুরূপাখানি” বাহির করিয়া দেখাইলেন-এবং পুনঃ 
ক্রন্দন করিতে লাগিলেন! ইহা স্পর্শে শ্রীল জীবগোস্বামীরও প্রেম আসিল, 
অঙ্গে বহিল পরম-মধুর রসধারার শীতলঙ্রোতের প্রবাহ, পুলক আসিল। 
ক্রমে ক্রমে শ্রীললিতাদেবীর আদেশ অবলম্বন করিয়া, শ্যামানন্দ অতি 
নিভৃতে শ্ীজীব গোস্বামীর নিকট সমুহ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। শ্রীজীব 
গোস্বামীও কীদ কাদ স্বরে বলিলেন “বদ শ্যামানন্দ, আজ হইতে আমি 
তোমার প্রেমমূল্যে বিক্রীত হইলাম ৷ ধন্য তোমার প্রেম-সাধন ! আরও শুন, 

একথা প্রকট করি কাহারে না কহিবে । 

যে পুছিবে গুরু কংপা” বলিয়া বলিবে ॥ ১-১৬৯ 

শ্কিশোরীর ক্‌পা আর ললিতার ন্েহ। 

কাঁরে না কহিও বাছা, গুপত করহ ॥৮ ১-১৭০ শাঃপ্রঃ 
আরও কহিলেন _ “অগ্ঠ হইতে তোমার প্রকাশ্য নাম “শ্যামানন্দ’ই 
প্রকট হইবে । তোমার তিলকের নাম হইবে 'শযাঅআোহিনী এবং 
(তামার শিক্চবণী 'শযামানন্দী" নামে অকট পাইবে ৷” 

এস্থলে উল ভীবগোস্বামী “রাধারাণীর পুপা” গোপন রাখিয়া 

‘গুরুক পা” প্রকাশ করার জন্য আদেশ করিলেন, ইহার গৃঢ উদ্দেশ্য কি? 
স্বয়ং ভগবান শ্রীগুরু মাধ্যমে ভক্তগণকে ক্‌পা করিয়া থাকেন। 

গুরু ক.ফ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে । 

গুরুরূপে কঞ্ঃকপা করেন ভক্তগণে ॥ চৈঃচঃআঃ ১1৪৫ 
সেই জন্য শাস্ত্রকার গণ, শ্রীগুরুকে শ্রীক্‌ফের স্বরূপ (স্বয়ংরূপ নহে) ) বর্ণনা 
করিরাছেন ৷ তাই শ্রগুরুর স্থান বা সম্মান সর্বশাস্ত্রে প্রাধান্য পাইয়াছেন। 
“দীক্ষা গুরু” চৈত্য (মুখ্য) এবং শিক্ষা গুরুকে' মহান্ত আখ্যা দেওয়া 
হইয়াছেন। 


(৩৩) 


জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্যরূপে । 
শিক্ষাগ্ডর হন কৃষ্ণ মহান্ত স্বরূপে ॥ চৈঃচঃ আঁঃ ১৫৮ 


| 


দীক্ষাগুরু বীজমন্তর প্রদান করেন, শিক্ষাগুরু গণ বৃক্ষের উন্নতি সাধন করেন; 
অর্থাৎ সাধনভজনের অনুরূপ শিক্ষা দেন। অতএব শ্রীগুরু স্বয়ং ভগবান | 


নহেন। কিছু উদ্ধতি এদত্ত হইল = 

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর_-“গুরুরূপা সখী বামে” 

শ্রীল দাসগোস্বামী_ আগুরুকে শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরূপে ম্মরণ কর (মনঃ শিক্ষা) 
শ্রীমপ্ভাগবত (১১।১০।৫) মদভিজ্ঞং গুরুং শাস্ত্রমুপাঁসীত মদাত্মকম্‌ ॥ 
্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী _ শী গুরুকে ভক্তরূপে বণনা করিয়াছেন । 

শ্রীল সনাতন গোস্বামী_“অন্র মৎপরম শ্রেষ্টং - :--জ্ঞামতিস্বয়ম॥ 
»্রাবুঃ ভাগবতামৃত 
শ্রীল জীবগোস্বামী....ই্রীগুরু ভীভগবানের প্রিয়তম বলিয়াছেন ৷ 





শ্ীচৈতন্যাচরিতাযত গ্রন্থে গুরু বলিতে একমাত্র দীক্ষাগুরুকে প্রাধান্য 
দিয়াছেন! শিক্ষাপ্তর (১) অন্তর্য্যামী ও (২) মহীস্ত, ভক্তশ্রেষ্ঠ -- এই 
পধ্যায়ে স্থান দিয়াছেন | 

অতএব দীক্ষাগুরু শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়তম ভক্ত এবং শিক্ষাণ্তরু ভক্তশ্রেষ্ঠ । 
যদি কোন গুরু নিভেকে স্বয়ং ভগবান জাহির করিয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলানুকরণ 
করেন বা পায়ে তুলসী গ্রহণ করেন, তবে তিনি মহাপাতকী হইবেন এবং 
তিনি শাস্ত্র প্রমাণে গুরুপদ বাচ্য নহেন। 

তাই শ্যামানন্দকে এই শ্রীরাধারাণীর সাক্ষাং ক্পাকে“গুরুকপা”প্রকাণ করার 


শ্রীভাঃ ১১ স্কন্ধে শ্রীগ্ুর সব্বদেবময় বলিলেও, পুজা প্রকরণে ভেদত্ব আছে। ৷ 


নির্দেশ দিলেন। শ্রীভগবান সর্বদা নিজ অপেক্ষা ভক্তের মর্য্যাদা রক্ষার : 


জন্য চেষ্টিত থাকেন। 
আবার কলিহত জীব “শ্রীভগবংকপার” তাৎপধ্য বিশ্বাস করিবে না। 
কেহ কেহ ইহাকে ভগ্ডামী আখ্যা দিবে । 


১ 
GG 


(৩৪) 
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= হষ্ঠ তরঙ্গ 


রীশ্টামানন্দ কৃপা-যুক্ত তিলক ধারণ করিয়া কুপ্জে কুঞ্জে বিহ্বল চিন্তে 
ভ্রমণ করেন, প্রত্যহ লক্ষনাম জপ করেন, যথা যথাকালে শ্রীগুরুপ্রদত্ত মন্ত্রাদি 
জপ করেন, ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করেন, কুর্জে বসিয়া বিরলে শ্রীরাধাগোবিন্দের 
মিলন মধুর লীলা ম্মরণ করেন ৷ কখনও প্রেমে গড়াগড়ি যান, অৰার কখনও 
ক্রন্দন করেন, কখনও কৃষ্ণ নাম গাহিয়া নর্তন করেন _ সর্বদা বৈরাগ্য চিত্তে 
বিভোর থাঁকেন। শ্যামানন্দের এবস্প্রকার ভাবান্তর দেখিয়া, সব্বোপরি 
অভিনব নূতন তিলক ও শ্যামানন্দ নামকরণ-_শুনিয়া ব্রভবাসী বৈষ্ণবগণের 
মধ্যে দ্বিধার স্থষ্টি হইল, চাঞ্চল্য আসিল । এই সম্পর্কে কহ কেহ ভিজ্ঞাসা 
বাদ করিলে, শ্যামানন্দ কেবলই বলেন একটা মাত্র কথা--গুরুক্ূপ।” 
সকলে বলাবলি করিতে লাগিলেন “কৃষ্ণদাস নিশ্চয়ই পূর্ববগ্ুরু ত্যাগ করিয়া, 
অন্য কোন গুরুর আশ্রয়ী হইয়াছে। শ্রীমন্মহা গ্রভূর প্রচারিত রীতিতে এই 
প্রকার গুরুত্যাগের বিধান নাই । অবশা গুরু যদি অবৈষ্ব আচরণ করেন 
বা ধর্মান্তরিত হন, তবে অবশাই গুরুত্যাগ করা যায়। তবে কি শ্রীহৃদয়- 
চৈতন্য ঠাকুর, কুষ্ণদাসের অবৈষ্ণব গুরু?” আবার কাহারো কাহারো 
অভিমত “এই নূতন নাম ও তিলক. প্রদান করিয়া শ্রীজীবগোস্বামীই কৃষ্ণ- 
দাসকে আশ্রিত করিয়াছেন ।” আবার কেহ কেহ প্রতিবাদ করেন “না, না, 
এরূপ হইতে পীরে না৷ ই লরপগোস্বামীর প্রিয় অনুগত শিষ শ্রীগীব, যিনি 
আজ বৈষ্ণৱ জগতের সাববভৌম আচার্য্য এবং শুদ্ধাচারী, নিষ্ঠাবান বৈষ্ব, 
ইহার পক্ষে ইহা সম্ভব নহে।” আবার কেহ কেহ ক্রীশ্যামানন্দের “গুক্ুকৃপা? 
উক্তি সমর্থনও করেন। এইভাবে অত্র, তত্র, সব্বত্র--এই গুরুত্যাগ বার্তা 
এবং এই গুরুত্যাগী বৈষ্ণব শ্যামানন্দের কথা জল্পিত কল্পিত হইতে লাগিল । 
কিন্তু কেহই উক্ত প্রসঙ্গ, শ্রীল জীব গোস্ব'মী পাদের নিকট উত্থাপন করিতে 


ই 


সাহসী হন নাই। 


(৩৫) 


ক্ৰমে ক্রমে তীব্রজধ'ম হইতে এই বার্তা, গৌডুদেশ হইতে আগত 
(বৈষবগণ গ্রতাগমন করিয়া গৌড়দেশেও বিভ্রান্তি স্্টি করিলেন, সর্বশেষে 
এই বার্তা শ্রীপাট অস্থিকায় শ্রীল হৃদয়চৈতন্য ঠাকুরের কর্ণকুছরে প্রবেশ 
করিল। তাইত, তাহারই প্রিয়শিয় কৃষ্ণদাস, নুতন নাম ও তিলক ধারণ 
করিয়া এবং সখীভীব গ্রহণ করিয়া তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে । তিনি ক্রোধে 
অগ্নিশৰ্ম্মা হইলেন। তৎক্ষণাৎ কয়েকজন বিজ্ঞ শিয়াকে প্রকৃত তথ্য জানার 
জন্য এক পত্রীসহ শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট তথা ব্রজধামে পাঠাইলেন এবং 
কষণ্দীসকে ধীধিয়ী আনিতে আদেশ করিলেন। ক্রমশঃ নান চিখাধারাঁর 
তরঙ্গ প্রবাহিত হইতে লাগিল । “সতাই কি কুষ্ণদাস কোন কৃপা লা 
করিয়াছে?” অথবা “ইহা কি শ্রীগীবের কীণ্ডি? কারণ দুঃখীরুষ্ণদ সের 


ন্যায় তাহার এরূপ অকিঞ্চন ভক্ত দুর্লভ ও বিরল। তাহার এই কি অদ্ভুত' 


আচরণ? যে ব্যক্তি গুরুত্যাগ করে, সে কুভ্তীপাক নরকে পতিত হয় । 
জব জানিয়াও দুঃখী কষ্ণদীস কেন এরূপ আচরণ করিল ? একবার স্মেহ 
পরবশ হন, আবার শীস্তবাক্য লঙ্ঘন করার জন্য কঠোর হন ও ক্রোধ জন্মে ' 
এইভাবে নান] চিন্তার তরঙ্গে অস্থির চিন্ত হইয়া নান! দ্বিধার মধ্যে কালতি- 
পাত করিতে লাভিলেন। 


অপর দিকে যথাকালে গ্রীল হদয়চৈতন্য ঠাকুর প্রেরিত ভক্তগণ ব্রজ- 
ধামে পৌ*চিয়া শ্রীল জীবগোস্বামীকে পত্র প্রদান করিলেন ও অন্যত্র তথ্যাদি 
সংগ্রহ করিলেন। শ্রীল জীবগোস্বামী উত্তর লিখিলেন, তাহার মর্মার্থ এই 
“তোমার দুঃখী কৃষ্ণদাস গুরুকপা" হইতেই বিদ্দুসমন্থিত ই রাধাচরণাঁকৃতি 
তিলক পাইয়াছে ও শ্যামানন্দ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সখীভীবাপন্ন হইয়াছে । 
দুঃখী কৃষ্ণদাস গুরুগত প্রাণ ৷” 


শ্রীজীব গোস্বামীপাদ কষন্দাস সম্পর্কে লিখিলেন । 


রাধাক্‌ষ্ণ কুঞ্জসেবা ভাগবত শ্রবণ । 
লক্ষনাম রাহিদিনে করয়ে সাধন ॥৭০॥ 
গোবিন্দ দর্শন আর সাধুর দর্শন 

সদা সাধুসেবা করে প্রসাদ ভক্ষণ *৭১॥ 


(৩৬) 


সনি 
ENIAC IDET GSS 


রাধাকফ্ নামগুণ করেন কীর্তন । 

রাধাকষ নিত্যলীলা করেন স্মরণ ॥৭১॥ 
একদিন কঞ্দীস স্বপন দেখিলা। 

স্বপন চেতিয়া মোরে সকল কহিলা 1৭৩॥ 
রাধাক্‌ফ কুঞ্জসেবা সদাই সে করে। 

কুর্জে ঝণটি দিয়া রহে আমারি মন্দিরে ॥৭৪॥ 
একদিন স্বপ্নে কুঞ্জে ঝাঁটি দিতে ছিলা। 

এহার গোসাঞি আসি দরশন দিল] ॥৫৫॥ 
তৃণাসন আনি তবে গোসলাঞিরে দিলা। 
তাহাতে বলিয়া তাৱে কিছু প্রশ্ন কৈলা ॥৭১৷৷ 
“কি করহ কষ্চদাস’ গোসাঞি সুধায়। 

তি'হ নিবেদন কৈল গোসাঞির ঠায় ৭৭ 
“ব্ৰজে বাস করি তোমা আজ্ঞা শিরে লই৷ 

কুঞ্জ সেবা করি তোমা পাদপদ্ম ধ্যায়ি* 1৭৮ 
এ বাক্য শুনি গোসাক্রি আনন্দিত হৈলা । 
“কত দিন এ কুঞ্জ সেবা তোমারে মিলিলা 1৭৯ 
ধন্য তুমি তোমার ভাগ্যের নাহি ওর ৷ 

তোমার সৌভাগ্যে সখী হৈল চিত্ত মোর 0৮০॥ 
রাধাকংষঃ এই কুঞ্জে সদা বাস করে । 

তরন্মাদির দুর্লভ সেবা মিলিলা তোমারে ॥৮১।॥ 
থাকি এই কুঞ্জে নিতা করহ সেবন! 

সেবিলে পাইবে রাধাক্‌ফ্ণ দরশন 1৮২ 

সেবা দেখি শ্যামাশ্যাম আনন্দ হইবে । 

সেই দিনে ক্‌পা করি দরশন দিবে 11৮৩1 
আজ হৈতে তোমার নাম হউ শ্যামানন্দ ৷ 

তোমা নাম শুনি হবে শ্যামার আনন্দ 1:৮৪॥ 
এই নাম কপী করি গোসাঞি চলিলা ' 
আগীব্বাদ করি মাথে পদ তুলি দিলা” ॥৮৫৷৷ স্যাঃঞ্রঃ-৩ 


(৩৭) 


তাই কষ্ণদাস সর্বদাই বলে--- 

“ঞ্রীহৃদয়ানন্দ গুভু ঠাকুর আমারি । 

তার পাদপদ্ম তিলক মস্তকেতে ধরি ॥” ১1১০১ শর: | 
ভক্তগণ যথাকালে উত্তরপত্র লইয়া শ্রীপাট অধ্বিকাতে গিয়া গ্রীল হৃদয়চৈংয 
ঠাকুরের হস্তে প্রদান করিলেন। কিন্তু উত্তর পাইয়াও ঠাকুর ইহা প্রতাঃ 
করিতে পারিলেন না। ৃ 


কারণ তিনিত সঙ্ঞানে বা কোনও ক্রমে এইভাবে কৃপ| কষণদাসকে: 
করেন নাই। তাহা ছাড়া স্বপ্নবৃত্তান্ত সত্য হইতে পারে না। তাহার; 


শ্ীজীব প্রতি সন্দেহ পূর্বববং বলবৎ রহিল বরং বৃদ্ধি পাইল। অশান্তি 
i“ 


জর্জরিত শ্ীঠাকুর সিদ্ধান্ত লইলেন, তিনি স্বয়ং ব্রজধামে গিয়া সমাজ করি-। 


বেন এবং পরীক্ষা ও বিচার করাইবেন। 
সাধুর সমাজ করি বিচার করিব । ৩1১২ শ্যাঁ; প্রঃ 
তিনি গৌডুদেশের বিভিন্ন স্থানে গিয়া চৌষট়ি মহান্ত, দ্বাদশ গোপাল এবং 
অন্তান্য বিশিষ্ট বিশিষ্ট বৈষ্ঞবাচাধ্য ও ভক্তগণকে লইয়া ব্রজধামের পথে 
অগ্রসর হইলেন। যথাকালে শ্রীবন্দাবনে উপনীত হইয়া সকলে “ধীর 
সমীরে” (রাধাকুণ্ডতীরে) অবস্থান করিলেন। ইঈীজীবকে আনার জন্য ভক্ত 
পাঠাইলেন। ব্রীজীব যথাকালে আসিয়া শ্ীগৌডদেশ হইতে আগত বৈঝুব- 
বরকে সাঠ্াঙ্গ প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন। তাহারাও প্রতি দণ্ডবং 
করিলেন। এমন সময় শ্যামানন্দ উৎফুল্ল বদনে আসিয়া সববাগ্রে শ্রীগুরুর 
চরণ বন্দন করিলেন, তংপরে উপস্থিত বৈষ্ণবর্ঠীকে সভক্তি দণ্ডবৎ প্রণতি 
জানাইলেন। 
শ্রীল হৃদয় চৈতন্য ঠাকুর সক্রোধে বলিলেন -- 





“শুন কৃষ্ণদাস, আমার প্রদত্ত তিলক ও নাম লইয়া তোমার সহিত: 


আমার সম্পর্ক। তুমি আমার প্রদত্ত তিলক ও নাম উভয়ই ত্যাগ করিয়াছ। 


তোমার আমাকে স্পর্শ করার অধিকার নাই। তুমি গুরুত্যাগী! তুমি 


অবৈধ্ব! তুমি অযোগ্য ৷” 
কধ্দাস কহে “প্রভু তোমা কৃপা হৈতে ৷ 
শ্যামানন্দ নাম, তিলক ধরিয়াছি মাথে।” ৩1৪৬ শ্যাঃ প্রঃ 


(৩৮) 


শ্রীল হৃদয় চৈতন্য ঠাকুর কহিলেন ₹- 
* + ৯» * তোমার তিলক ধুইব। 
ধুইলে তিলক যদি পুর্ণবার হব ॥৫৭॥ 
শ্যামানণ্দ নাম অঙ্গে লিখিয়া ধূইব ৷ 
সেইস্থানে নাম ষদি পুনঃ বারাইব ॥৫১॥৷ 
তবে ত তোমার কুপা নিশ্চয় জানিব । 
নহিলে সভার মধ্যে বাহির করিব । ৫১॥ শ্যাঃগ্রঃ ৩ 
যথাকালে বিচার সভা আহ্বান করা হইল । ব্রজবাসী বৈষ্ঞববর্গ, গৌড় ও 
উদ্ভিস্তা হইতে আগত বৈষ্ণববর্গী সকলে রাসস্থলীর কল্পকুঞ্জে উপবেশন করি- 
লেন এবং দুঃখী কৃষ্ণদাসকে কহিলেন -. 
“শুন ছুঃখীকৃষ্দাস ! 
হরি রুষ্টে গুরুত্রাতা গুরু রুষ্টে নকম্চন । 
তম্মাং সর্ব প্রত্বেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ !। 
আরও বলি শুন ! শ্রীমগ্ভাগবতের বচনে জানা যায় যে, যে ব্যক্তি সভামধ্যে 
মিথ্যায় আশ্রয় গ্রহণকরে, সে সবংশে নরকগামী হয়। অতএব, তুমি কাহার 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ, সত্য করিয়া বল ? তুমি সত্যকথা বলিলে আমরা 
তোমার অপরাধ মাঞ্জনা করিব ।” 
শ্যামানন্দ উপস্থিত সকলকে প্রণতি জানাইয়া করজোড়ে বিনীতভাবে 
কহিলেন = 
“গুরু কৃষ্ণ সত্যবস্ত শাস্ত্রে লোক কহে। 
স্বপনের কথা সত্য হয় নুনিশ্চয়ে 1৩1৭3 শ্যাঃপ্রঃ 
আমি সকলই শ্রীগুরু কৃপা হইতে পাইয়া ছ। আমি নিবেদন করিতেছি _ 
“দণ্ড দুই রহ, আমি বুঝিয়া কহিব ॥৩1৭৬ শ্যাঃপ্রঃ 
উপস্থিত বর্গের সম্মতি পাইয়া স্যামানন্দ ধ্যানস্থ হইলেন। জ্রীললিতাদেবী 
প্রদত্ত ‘খ্রীরাধামন্্র' জপ করিতে করিতে তাহার রাগান্গা ভজন দেহ রাগা- 
স্তিকা (অপ্রাক্কৃত) দেহে রূপান্তরিত হইল এবং নিত্যধামে প্রবিষ্ট হইলেন। 
তথায় তাম্বুল-সেবারতা শ্রীললিতা দেবীর শ্রীচরণে ভূপতিত হইলেন এবং 
ভু-ত্রজবৃন্দাবনে তাহার বিচার সভার বিশদ্‌ বিবরণ অবগত করাইলেন। 


(৩৯) 


শ্রীললিতাদেবীর ইঙ্গিতে প্রীরপমঞ্জরী,শ্ঠামানন্দ তথা কনক মঞ্জরীকে রর | 
সিংহাসনে আসীন! শ্ীরাধারাণীর বাম-চরণতলে ফেলিয়া দিলেন এবং | 
কহিলেন _ 


| 
|: 


| 


“কৃপা কর ঠাকুরাণী, এ হয় তোমার দাসী । 

ও-রাঙ্গা চরণতলে রাখহ আশ্বাসি ॥” ৩৯৮ স্ঠাঃপ্রঃ 
শীরাধারাণী স্বন্েহে শ্তামানন্দকে তুলিলেন এবং তিনি সর্বজ্ঞ হইলেও 
প্রকাশ্যে তাহার নিত্যধামে আসার কারণ. জিজ্ঞাসা করিলেন। ক্রন্দনরত 
স্টামানন্দকে শান্ত হইতে বলিলেন ও আশ্বাস দিলেন। তখন শ্যামানন্দ 
নিজ দুর্গতির বিবরণ বণণ করিয়! বিচার সভায় তাহার কি গতি হইবে, সেই 
অনিশ্চিত সিদ্ধান্তের আশঙ্কায় মুহমীন হইলেন এবং তাহার করণীয়কি ॥ 
জানিতে চাহিলেন। 

“কৃপা কর ঠাকুরাণী দেহ পদছাঁয়া। 

নিজদাসী জানিয়া করহ মোরে দয়া ॥” ৩।১৬২ শ্যঃপ্রঃ 

ললিতা কহেন “কৃপা কর ঠাকুরাণী । 

তোমার চরণে দাসী হউ, আমি জানি ॥” ২1১৬৫ শ্যাঃপ্রঃ 

আ্ীরূপ মঞ্জরী কহে “তব পদে দাসী । 

ও-রাঙ্গা চরণতলে রাখহ আশ্বাসি ॥ ৩।১৬৬ শ্যঃপ্রঃ 
ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া শ্রীরাধারাণী, নিজ খুল্লতাত পুত্র, ভ্রাতা সুবলকে 
(ইনিই দ্বিতীয় লীলায় গৌরীদাস) ডাকা ইয়া কহিলেন "*" 

“জন্মে জন্মে দাসী মোর কনকমঞ্জরী। 

নিত্য কু্জ-সেবা তারে দিয়াছি কৃপা করি ॥ ৩।১৭২ 

তাহারে লঞ্যাছি আমি ত্ব আজ্ঞা পাই ৷” 

স্ববল বলেন “মোর ভাগ্য হৈলা রাই ॥ ৩।১৭৩ 

তব পদে ভৃত্য হৈলা মোর ভূত্যগণে ৷ 

মোর বাঞ্চা দাসী হউ তোমার চরণে ৷” ৩।১৭৪ 

এত বাক্য শুনি রাই আনন্দ হইলা। 

সবল চরণে (রাই) শ্যামানন্দে ফেলাইলা ॥১৭৫॥ I 
শ্রীসুবল (অথাৎ গৌরীদাস -- শ্যামানন্দের পরম গুরু) কৃপা করিয়া কোলে | 


(৪০) 


ধারণ করিয়। আশাবাদ করিলেন । 
অতঃপর. রাই কহেন “সুবল, তিলক তুমি দিবে । 

মহন্ত সমাজে যেই পরীক্ষা করিবে ॥১৭৮।। 

শ্যামানন্দ নাম ইহার বক্ষে লেখি দেহ । 

মহাত্তি সকলে (তামা কৃপা বলি কহ ॥১৭৯॥ 

আমার নিতাপ্রিয় এই শ্যামানন্দ দাস । 

ইহারে না করে যেন লোকে উপহাস ৪১৮০৪ 

(মাৰ পদচিন্ত তিক শ্যাম৷নন্দৰ নাম ৷ 
ভুবনে প্রচার যন হয় বিদ্যমান ॥”১৮)।॥ 

শুনিয়া সুবলচাদ আনন্দিত হইলা । 

শ্যামানন্দ কপালেতে তিলক রচিলা ॥১৮১॥ 

শ্রীরাধাবল্পভী এই তিলক যে দিলা 

রাধা-পদাকৃতি, মাঝে বিন্দু প্রকাশিলা ॥১৮৩| 

শ্যামানন্দ নাম তার হৃদয়ে লিখিলা । 

“মোর কৃপা হয়'__এই বলিতে বলিলা ॥১৮৪॥ 

কহিবে “আমার গুরুর স্বরূপ ধরিয়া । 

পঞ্িতর্তাকুর মোরে কৃপা কৈল আনিয়া ॥১৮৫॥ 

মহন্ত সমাজে মোরে স্মরণ করিবে । 

তবে যেোভিজক নাম তেজোময় হবে ॥১৮৬॥ শ্যাপ্রঃ-৩ 

এখন পাঠকবর্গ তাৎপর্ষ। উপলদ্ধি করুন। 

কেন শ্রীল জীবগোস্বামী পাদ, শ্যামানন্দকে তাহার নুতন নাম ও তিলক 
প্রাপ্তি “গুরু কপা হইতে" পাইয়াছেন,_-এই কথা প্রকাশ করিতে বলিয়া- 
ছিলেন। ইহাতে শাস্ত্র বাকা ও শীগুরুর মর্যাদা রক্ষা পায়। শিক্ষাগুরু 
(অন্তৰ্য্যামী স্বরূপ) শ্রীল জীব গোস্বামী সর্বজ্ঞ মাধুধ্য রসাশ্রিত ও ভাবরসিক 
ভক্ত ৷ 
বিঃ দ্রঃ _ কোনও কোনও গ্রন্থ শ্রীরাধারাণীর আদেশে 'জ্রীললিতাদেবী 
শ্যামানন্দের তিলক ও নাম রক্ষা করিয়াছিলেন? _ বণ আছেন। ইহাতে 
পূর্বাপর জন্বন্ধের সহিত সামঞ্জস্তের অভাব হয় 


(৪১) 


্রীশ্যামানন্দ নিত্যধাঁমে সকলকে প্রণতি জানাইয়। নিষ্কান্ত হইলেন । তখনই 
শ্রীরাধারণী আদেশ করিয়াছিলেন _ 

“কিছুদিন উৎকলেতে জীব উদ্ধারিয়া। 

পুনরপি আমার সেবায় আসিবে রহিয়া ॥” ৩1১৯৭ শ্যাঃগ্রঃ 
অপরদিকে রাসস্থলীতে বিচার সভামধ্যে ধ্যানস্থ হুঃখীকৃষ্ণদাসের প্রাকৃত 
দেহে কোনও প্রকার প্রাণের সঞ্চার না থাকায়, মহান্ত ও বৈষ্ণবব্গী বিস্মিত 
ও বিচলিত হইলেন। কেহ কেহ ব্যাকুলিত চিত্তে, বিচার সভায় আসার 
জন্য নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন । বিচার সভার আহ্বায়ক ও দুঃখী 


NEE ETE EEE TE 


কৃষ্ণদাসের শ্রীগুরু শ্রীল হৃদয়চৈতন্য ঠাকুর কাতর হইয়া কুঞ্জে গড়াগড়ি দিতে : 


লাগিলেন। তাহার আক্ষেপ “শেষে কি আমাকে বৈষ্ণব-হত্যা অপরাধে 
লিপ্ত হইতে হইবে ?” সকলে বৈষ্ণব অপরাধের আশঙ্কায় মুহামান হইলেন, 


কিন্ত শ্ীলজীব গোস্বামী পাদ এতটুকুও বিচলিত হন নাই। তিনি অটল. | 


নিশ্চিত ও উৎফুল্লিত ছিলেন, কাঁরণ মাধুর্-রসাশ্রিত ও কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তের 
পরিণতি তিনি জ্ঞাত ছিলেন। তাই তাহার কোনও প্রকার ভাবান্তর ঘটে 
নাই। তিনি সকল উপস্থিত মহান্ত ও বৈষ্ণববগঁকে নাজপগংকীর্তন করার 
উপদেশ দিলেন । 
কহিলেন “কর সবে নাম সংকীর্তন। 
এখনি আসিবে শ্যামানন্দের জীবন ॥৮ ৩1২০৬ শ্যাঃ প্রঃ 
অন্তধ্যামী শিক্ষাগুরু শ্রীল জীব গোস্বামী পাদ জানেন _ শ্যামানন্দের এই 
দশ! মহাভাব স্বরূপিণী স্বয়ং শ্রীরাধারাশীর কৃপানুলভ ভাবান্তর মাত্র! 
শ্রীজীবগোস্বামীর আদেশে উপস্থিত সকলে উচ্চৈত্বরে নাম-সংকীর্তন করিতে 
আরম্ভ করিলেন: দুঃখী বফ্দাসের গাকৃত দেহে প্রাণের সঞ্চার হইল ও 
তিনি ‘জয় গুরু? বলিয়া গাত্রোখান করিলেন এবং করজোডে মহাত্ত ও 
বৈষ্ঞববর্গের পূর্ব প্রশ্নের উত্তর দিলেন। 
“গোসাই স্বরূপ হঞ্যা দরশন দিলা । 
শীগৌরীদাস পণ্ডিত মোরে কৃপা কৈলা ॥» ৩২১৩১ শ্যাঃগ্রঃ 
তথাপি পুর্ব বাকা রক্ষার্থে, মহাস্ত ও বৈষ্ণব বর্গের আদেশ লইয়া শ্রীল 
হৃদয় চৈতন্য ঠাকুর ঝারিহস্তে দুঃখী কৃষ্ণদাসের ‘তিলক’ ও “নাম? ধুইতে 


(৪২) 
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লাগিলেন, তিনি যতই ধৌত করেন, তিলক ও নাম ততই উজ্জ্বল হইতে 
উজ্জ্বলতর হইতে লাগিলেন । এখন, সকলে একবাক্যে স্বীকার করিলেন 
সুঝলের কৃপা, শ্রীমতীর আজ্ঞা হৈতে 
সে নাম ও তিলক হৈল বিদিতে ॥ ৩২২৯, শ্যাঃগ্রঃ 


গ্রীহৃদয়ানন্দঠাকুর লজ্জায় অধোমুখ হইলেন, মহাত্ত ও বৈষ্ণবব্গী আসনত্যাগ 


করিলেন, বিচার সভা ভঙ্গ হইল ৷ শ্রীশ্যামানন্দ সকলকে ভূলুন্টিত প্রণাম 
জাঁনাইয়া, শ্রাগুরুর চরণ বন্দন করি! জীল জীব গোস্বামীর শ্রীচরণ ধরিয়া 
কাঁদিতে লাগিলেন, শ্রীল জীবগোস্বামী শ্ামানন্দকে কোলে ধারণ করিয়া 
চুম্বন দিলেন। শিশ্ঠ-গর্বের প্রেমাশ্র তাহার বক্ষস্থল বিধৌত করিল । 

বিঃ দ্রঃ - এই বিচার সভা ইং ১৫৭৮ শ্রীষ্টাব্দের নিয়ম সেবার মধ্যে বা 
পূর্ব অনুষ্ঠিত হইয়াছিলেন অনুমান করা যাইতেছে । কারণ তংপরে 
রাসোৎসবেই শ্যামানন্দের অখীভাবে নৃত্য ও শ্রীন্ধদয়চৈতন্য ঠাকুরের ক্রোধ 
বৰ্ণিত আছেন। 





= সপ্তম শুবক = 


্রীশ্যামানন্দ অতঃপর গুরুসেবায় আত্ম নিয়োগ করিলেন। শ্রীগুরু 
ভ্রল হৃদয় চৈতন্য ঠাকুর সহ ত্রজ-মণ্ডল পরিক্রমা করেন, ত্রজভুমিতে পবিত্র 
শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলী দর্শন করিতে থাকেন। আসিল রাস-পুণিমা। ব্রজ- 
বাসীগণ প্রেমোল্লাসে আত্মহারা হইলেন ৷ একদা শ্রীল হৃদয়চৈতন্যঠাকুর মহাস্ত 
বর্গ সমব্যবহারে শ্যামানন্দকে লইয়া ‘সঙ্কেত কুঞ্জে' গমন করিলেন এবং 
তথায় রাস-মণ্ডলাকারে শ্রীরাধাও গোপীগণ সহ শ্রীগোগীনাথের রাস নৃত্যা- 
ভিনয় দর্শন করিলেন। গোগীভাবাপন্ধ শ্যামানন্দ নামধারী “কনকমঞ্জরী? 
আর স্থির থাকতে পারিলেন না। নিজ উত্তরীয় মস্তকে দিয়া সখীবেশে 
সখীভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্যামানন্দের 'খীভাবের নৃত্য দেখিয়া 
শ্রীল ঠাকুর ক্রোধে রাসস্থলী পরিত্যাগ করিয়া ধীরসমীরে চলিয়া গেলেন। 
রাসক্রীড়া সমাপন হইলে, মহীন্তবর্গ স্ব-স্ব বিশ্রামস্থলীতে গমন করিলেন। 
্রীশ্যামানন্দ তৎপরে শ্রীগুরু সমীপে গমন করিলেন। তখন আল 
হৃদয় চৈতন্য ঠাকুর_ 


(8৩) 


ক্রোধ করি গোসাঞি বলিতে লাগিল৷ । 
“আমার কৃষ্ণের ভাব কেন যে ছাড়িল! ॥২০॥ 
গোগীভাব হৈল তোর গোপীর লক্ষণ । 
আর আমা সঙ্গে তব কিবা প্রয়োজন ॥২১।” শ্যাঃপ্রঃ-৪ 
শ্তামানন্দ কাদিতে কাঁদিতে কহিলেন “ঠাকুর! শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত 
ঠাকুর সর্বদা ভ্রীরাধারাণীর জন্য ভাবিত থাকিতেন। কলহ-রসিকা শ্রীকৃষ্ণ 
প্রেয়সী শ্রীরাধারাণীর সহিত সর্বদা শগোবিন্দের কপট-কহল শ্রীস্থবল 
ঠাকুরই সমাধান করিতেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণ সহ শ্রীরাধারাণীর মিলনের 
একমাত্র সহায়ক ছিলেন। রাঁস-বিলাসাকান্ত শ্রীকঞ্চকে চামর-বাজন 
দ্বারা শীতল করিতেন-্রীস্থবল ঠাকুরই । অতএব আমি কি দোষে আপ- 
নার ক্রোধদৃষ্টিতে পতিত হইলাম 1” 
শ্রীহৃদয়চৈতন্য ঠাকুর এই উক্তির সত্যতা স্বীকার করিলেন না, পরস্থ 
ক্রোধে আত্মহারা হইয়া শ্যামানন্দের পৃষ্ঠদেশে সজোরে এক চপেটাঘাত 
করিলেন। শ্রীশ্যামানন্দ্রে পুষ্ঠদেশ ফাটিয়া রুধির ধারা প্রবাহিত হইল । 
উপস্থিত মহাস্তবগী শ্রীঠাকুরকে শান্ত করাইলেন। এশ্ঠামানন্দ “আজ 
আমার গুরুরুপা হইল' বলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন । উপস্থিত 
মহান্ত বর্গ ঠাকুরকে বুঝাইলেন - 
“মধুর ভাবাশ্রিতে সর্ববভাব মিলে । 
কি বুঝিয়া শ্যামানন্দে তাড়না করিলে’ ॥ 81৩৫ শ্যাঃপ্রঃ 
শীহদয় চৈতন্য ঠাকুর লজ্জিত হইলেন। প্রীশ্যামানন্দ পুনঃ নিবেদন করিলেন 
“প্রভু আপনার পাঁচটি পুত্র আছেন। আমি, না হয় একজন কন্যা হইলাম ।” 
'পঞ্চপুত্র হৈল যেন এক হৈল স্মৃতা ॥৪০। শ্যাঃপ্ৰঃ 
আঠাকুর শাস্ত হইলেন । 
বিঃ দ্রঃ _ এই পঞ্চ-পুত্ৰের নামোল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। 
সেই রাত্রিতে ্ীঠাকুর নিদ্রিত অবস্থায় এক অপূর্ব স্বপ্ন দেখিলেন। 
ভক্ত বংসল শ্রীগৌরসুন্দর শোণিতসিক্ত শুভ্র উত্তরীয় অঙ্গে ধারন করিয়া 
তাঁহার শিহরদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। শ্রীঠাকুর বিস্মিত ও ভীত হইয়া 
সবিনয়ে প্রভুর এবল্প্রকার অবস্থায় কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। 


* (88) 








উত্তরে স্বয়ং শ্রীমহাপ্রভূ বলিলেন__ 

“তোর কুপা হৈতে, পরি এ রক্ত-বসন। 

শ্যামানন্দ মোর আত্মা করিলি ঘাতন ॥৫৩॥ 

তাহারে মারিতে, মোর অঙ্গেতে বাজিল] ৷ 

রক্তেতে বসন মোর ডুবিয়! রহিলা ॥৫৫। শ্যাঃপ্রঃ-৪ 
ীহদয়টচভন্ত ঠাকুরের আর বাক্যক্ক,ত্তি হইল না। তংকৃত অপরাধ কি 
উপায়ে নিবৃত্তি হইবে? প্রেমাবতার দয়াল ঠাকুর ক্লীগৌরসুন্দর শ্রীহৃদয়ানন্দ 
ঠাকুরের কাকুতি মিনতিতে এবং স্ব-কৃত অপরাধ স্বীকারোক্তিতে প্রীত 
হইলেন এবং কহিলেন--- 

“যে হইল অপরাধ শুন বলি আমি ৷ 

সাধু অপরাধে সাধুসেবা' কর তুমি "৬১ 

বৈষ্ণবের অপরাধ তুমিহ মানবে । 

দ্বাদশ মহোৎসব কর তবে ক্ষমা হবে ১৩ শ্যাঃগু-৪ 
গ্রীল হৃদয়চৈতন্য ঠাকুর সানন্দে নতমস্তকে এই আদেশ শিরোধার্যা করিলেন। 

রাত্রির আর শেষ হয় না। প্রভাতের প্রতীক্ষায় শ্ৰীঠাক্‌র ছট ফট. 
করিতে লাগিলেন। প্রভাত হওয়া মাত্রই ছুটিলেন মহাত্ত ও বৈষ্ণব বগীকে 
আহ্বান করিতে । সকলে উপস্থিত হইলে স্বরৃত ক্ৰুটী বণণ করিয়া অপরাধ 
স্বীকার করিলেন এবং পূর্ববাত্রে প্রীমন্মহাপ্রতু কর্তৃক দর্শন দান ও ততসহ 
ক্‌পাদেশ সকলকে জ্ঞাপন করাইলেন । উপস্থিত সকলে সানন্দে জর্কবসম্মতি- 
ক্ৰমে দ্বাদশ দিবস ব্যাপী দণ্ত-মহোৎসব করার জন্য আদেশ করিলেন। 
এম্মলে মহন্ত ও বৈষ্ণবী চিন্তা করিয়া বিচার করিলেন যেহেতু শ্যামানন্দ 
প্রতি স্বপ্নাদেশ সত্য হইয়াছে, সেই হেতু এই স্বপ্রাদেণও সত্য এবং অবশ্য 
পালনীয় । সকলে হ্র্ষচিন্তে শ্লীঠাক বকে উক্ত দ্বাদশ দিবস দণ্ড" মহোৎসবের 
আয়োজনে প্ৰৃত্ত হইতে আদেশ করিলেন। 
ইহাই দ্বাদশ-দিবস-ব্যাপী দণ্ড-মহোৎসবের মুনা | 
গুরুক্ত অপরাধে দণ্ড স্বরূপ দ্বাদশ দিবস দণ্ড মহোংসবের আজ্ঞা 

শত্ীশ্যামানন্দের মনে বিকার আনিল। তাই, তিনি উপস্থিত মহীন্ত ও বৈষ্ণব 
গণ এতি এবং শ্রীগুরু প্রতি করষোড়ে নিবেদন করিলেন 


(৪৫) 


“প্রভু সনে বাদ, মোর অপরাধ । 

সকল মহান্ত মোরে করহ প্রসাদ ॥৮৪॥ 

দ্বাদশ মহোৎসব মোরে,_এই ভিক্ষা দেই। 

সবে কৃপা করিয়া আপন করি লহ ॥৮৫॥ 

সকল মহাত্তগণে আনন্দ হইলা । 

“দ্বাদশ মহোৎসব আমরা তোমারে যে দিলা” ॥৮৬। শ্যাঃপ্রঃ-৪ 
শ্রীল হৃদয় চৈতন্য সহ উপস্থিত সকলে ইহা সানন্দে অনুমোদন করিলেন এবং 
স্বয়ং শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ অতীব সন্তুষ্ট হইয়া এই মহোৎসব পরিচালনার 
দায়িত্ব স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। 


শ্ীজীব গোস্বামীর তত্বাবধানে এই মহা মহোংসবের আয়োজন হইতে 
লাগিল। দীর্ঘকাল ধরিয়া আয়োজনে এবং শ্রীজীব গোস্বামীর আহ্বানে 
চতু্দিক হইতে চুর দরব্যসন্তার আসিতে লাগিল । শুভ দিন দেখিয়া শ্রী 
জীব গোস্বামী আগামী জ্যৈষ্ঠ মাসে মহোৎসবের দিন ধার্ধা করিলেন। চারি 
সম্রদায়ী সহ শীমন্মহা ভু অনুস্থত গৌড়ীয়, উড়িয়া বৈষ্ণব ও ভক্ত গণকে 
আহ্বান করা হইল। সেই দিগস্ত-ব্যাপিত মহামহোৎসবের বর্ণনা সম্ভব 


নহে। শ্রীনাম সংকীর্তন সহ দ্বাদশ দিবস ব্যাপী দণ্জহোত্সবেত্র 
অধিবাস আরম্ভ করিলেন । 


ভ্যর্ঠ শুক্লা পঞ্চমীতে মহোৎসব আত্তম্ভিল] ॥১০৮ সাঃ: 
পৰ্বত প্রমাণ মিষ্টান্ন, পকান্ন প্রস্তুত হইতে লাগিল। 

“পাক৷ মহোংসব দিল সব সাধুজনে ” ১১১ শ্যাঃপ্রঃ ৪ 
এই পাকী মহোৎসব সম্ভবতঃ আখরাবাসী ভিন্ন ভিন্ন সপ্রদায়ী বৈষ্বগণের 
জন্যই অনুষ্ঠিত হইয়াছিলেন। গৌভীয় বৈষ্ণব-ব্ দ্বাদশ দিবসই “অন্নমহো- 
ৎসবে” অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

এই মতে এক মহামহোংসব হৈলা । 
দ্বাদশ দিবস অম্ন-মহোৎসব কৈলা || ১১৩ শ্যাঃপ্রঃ ৪ 
ইংরাজী ১৫৭৯ ববী; জ্যৈষ্ঠ মাসে শীরাধাগোবিন্দের পুন্য লীলাভুমিতে 
সাড়ম্বরে দ্বাদশ দিবস দগ-মহোত্সব সম্পাদিত হইলেন। 


(৪৬) 





মন্তব্য_-এই দ্বাদশ দিবস দণ্ড মহোৎসবের অধিবাস জো শুক্লা 
পঞ্চমীতে আরম্ত হইয়া জ্যৈষ্ঠ শুক্লা যা হইতে, জোর্ঠ কৃষ্ণা দ্বিতীয়া পর্যন্ত 
দ্বাদশ দিন দণ্ড মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া ভ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণ তৃতীয়াতে দধিকাদা 
উৎসব অনুষ্টিত হইয়াছিলেন। স্বৰ একুনে ১৪ দিনের অনুষ্ঠান ছিল। 
বিশেষ দ্রষ্টব্য অগ্ঠাবধি পাট গোপীবল্লভপুরে এই রীতি অনুসরণ 
করিয়া! প্রতি বর্ষে বর্ষে দ্বাদশ দিন আরাধনা দণ্ডমহোংসব অনুষ্ঠিত হইতেছেন। 
এইখানে গ্রন্থ বছিভূত দণ্ডনহোংসব সম্পর্কে কিছু আলোচনা কর! 
যাইতেছে । 
প্রথম দণ্ডমহোংসব, শ্রীল জীব গোস্বামীর তত্বাবধানে শ্রীত্রজধামে 
১৫৭৯ খুীঃ অনুষ্ঠিত হইয়াছিলেন। 
অীশ্যামানন্দ প্রভুর গোলকবিজয় ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে । 
পনরশ বায়ার শকাব্দ সে প্রমাণ । 
কৃষ্ণের সন্নিধে প্রভু কবিলা প্রয়াণ ॥৪৯। 
দেবস্নানযাত্রা পূর্ণমীর শেষে । 
কৃষ্ণ প্রতিপদ তিথি আষাঢ় প্রবেশে ॥৫০॥ রঃম-প ১৩ 
অতএব তাহার লীলাকালে (১৫৭৯-১৬২৯ খ্রীঃ) শ্রীব্রজধামের দণ্ডমহোৎ- 
' জব স্মরণে ৫১টী মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছেন । ১৬৩০ শ্রী: দণ্ডমহোৎসব 
কালে শ্রী শ্যামানন্দপ্রভু অতীব অনুস্থ ছিলেন। অতএব এই দণ্ড মহোৎসব 
শ্রীরসিকানন্দ সহ ভক্তগণ দ্বারাই পূর্ব্বরীতি অবলম্বন করিয়া গোবিন্দপুর 
৫২তম দণ্ডমহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এই উৎসব কালেই জো কৃষ্ণা 
প্রতিপদে নৃসিংহ পুরে (বর্তমান নিবাস কানপুর) ্রীশ্তামানন্দ প্রভুর গোলক 
বিুয় হইয়াছিলেন। অতএব তাহার আদ্য বিরহ মহোৎসব গোবিন্দপুরেই 
অনুষ্ঠিত হইয়াছিলেন। 


গোবিন্দপুরে স্থান করিল নিশ্চয় । 
আগ্ আরাধনা মহোৎসব সে তথায় 181 রঃমঃপঃ ১৩ 


ভ্ীশ্টামানন্দ প্রভু কর্তৃক উদ্যাঁপিত প্রতি বর্ষে বর্ষে দণ্ড মহোৎসব ৫১টী, 
কোথায় কোথায় হইয়াছিলেন, তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তন্মধ্যে 
শ্রীল হৃদয়চৈতন্য ঠাকুরের উপস্থিতিতে ধারেন্দাতে ১৬১৭ খ্রীঃ (৩৯ তম), 
শ্যামনুন্দরপুরে ১৬২৯ খীঃ (৫১ তম) দণ্ডমহোৎসব এবং নৈহাটীতে _ 


(8৭) 


“তিন মহোৎসব কৈলা! আনন্দিত হৈয়া ॥৩॥ রঃমঃদঃ-১২ 
এই মাত্র বিবরণ পাওয়া যায় । অতএব ১৬২৯ খ্বীঃ ৫১ তম দণ্ডমহোংসব 
তৎকর্তৃক সর্ব্বশেষ দণ্ড মহোংসব গোবিন্দপুরে উদ্যাপন করিয়াছিলেন 
তংপরে এই দণ্ড মহোৎসব 

দুয়াদণ মহোৎসব প্রতি সন্বংসরে। 

মহানন্দে করিলেন রসিক শেখরে ॥8৫॥ রঃমঃউঃ-১৪ 
জ্রীরসিকানন্দ প্রভু কর্তৃক উত্যাপিত মোট ২২টি দ্বাদশ দিবস দণ্ডমহোৎসবের 
(১৬৩১-১৬৫২ খ্রীঃ) এবং অগ্ঠাবধি উত্যাপিত মহোৎসবের বিবরণ মংকৃত 
‘অনিরুদ্ধাবতার শ্রীরসিক মুরারি' গ্রন্থে উল্লেখ আছেন। 


—@— 
-$ অষ্টম তরঙ্গ £=- 


যোড়শ শতাব্দীর ৮১ শতক (অর্থাৎ ১৫৮১ হুঃ) । শ্রীরাসোংসব 
উপলক্ষে একসভায় ভ্রীলজীবগোস্বামী একপ্রস্তাব উথাপন করিলেন। “অদ্যাবধি 
পূর্বতন শ্রীগোস্বামীপাদ্গণ কর্তৃক রচিত ভক্তিগ্রন্থরাজি ও সিদ্ধান্ত গ্রন্থাদি 
এবং তৎপরে সম্পাদিত বহু ভক্তিগ্রস্থ, কেবলমাত্র ব্রজধামেই সন্নিবেশিত 
আছেন। উক্ত গ্রন্থরাজি গৌড়দেশে প্রচারার্থে প্রেরণ করা একান্ত প্রয়ো- 
জন ও কর্তব্য |” -_ এই প্রস্তাব সকলেই সর্ববান্তঃকরণে সমর্থন করিলেন । 
এই গুরু দারিত্বের ভার কাহার উপর অগ্লিত হইবে? শ্রীল জীব গোস্বামী 
এই গুরু দায়িত্ব অর্পন করিলেন সী ঈীনিবাস আচার্য্য প্রভুর উপর । আরও 
স্থির হইল শ্রীনরোতম ও শ্রীশ্যামানন্দ তাহার সঙ্গী হইবেন । প্রীজীব 
গোস্বামীর উদ্দেশ্য - উক্ত তিন প্রভু কেবলমাত্র গৌড়দেশে উক্ত গ্রন্থরাজি 
পৌ'চাইবার জন্য নহে, ইহা যথাযথ প্রচারের জন্য তিনজনকে পরে পৃথক 
পৃথক অঞ্চলের ভার দিবেন। সকলে (অর্থাৎ তিনপ্রভু) প্রথমে “কিন্ত, “কিন্তু 
করিলেন __কারণ তাহাদের যাবজ্জীবন ব্রজবাসের ইচ্ছা আঁছে। তখন 
বৈষ্ণববগ কহিলেন = 


(৪৮) 


“বড় ধর্মরক্ষা_ প্রভু ধর্ম আচরণ । 
সবার আজ্ঞায় কর গৌড়ে আগমন ॥ প্রেঃবিঃ-১৩ 
শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই। তাহার অভিমত 

ও সিদ্ধান্ত শ্রীগোন্বামীপাদগণ দ্বারাই লিপিবদ্ধ করাইয়াছেন এবং তাহা 
কেবলই ব্রজধামে নিবদ্ধ ছিল। শ্রীজীব গোস্বামীর আদেশে তাহা 
আজ গৌডদেশে প্রচারার্থে প্রেরিত হইতেছেন। শ্রীগোন্বামীর আদেশে 
মথুরাবাসী এক ধনী মহাজন বাহক-সহ দুইটি শকট, চারিটি বদল, প্রয়োজ- 
নীয় কাষ্ঠনিগ্িত মজবুত সিন্দুক (সম্পুট) এবং রক্ষণাবেক্ষণ জন্য দশজন সশস্ত্র 
প্রহরীর (রক্ষী) ব্যবস্থা করিলেন । শ্রীজীব গোস্বামী স্বয়ং জম্পুট মধ্যে 
থরে থরে গ্রন্থ-রাজি (হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি) সাজাইলেন। ইং ১৯৮১ খ্ীঃ 
অগ্রহায়ণ শুরু পঞ্চমী তিথিতে (ডিসেম্বর মাস) শ্রীজীব গোস্বামী ও ব্রজ- 
বাসী বৈষ্ববর্গের নিকট বিদাই লইয়া শ্রীজীব গোস্বামী প্রদত্ত গোবিন্দ 
জীউর প্রসাদী পুষ্পমাল্য ও শিরোপা শিরে ধারণ করিয়া, শ্রীজীবগোস্বামী 
এবং স্ব স্ব প্রীগুরুর আশীর্বাদ একমাত্র সম্বল করিয়া তিন প্রভু অগ্রসর 
হইলেন গৌড়দেশোভিমুখে ৷ উক্ত গ্রন্থ-পেটিকা মধ্যে ছিলেন মুলতঃ _ 

শ্রীরূপের গ্রন্থ যত, নিভগ্রন্থ আর ৷ 

থরে থরে সাজাইল ভিতরে তাহার ॥ প্রেঃবি:-১৩ 
(১) ভক্তি-রসামূত সিন্ধু (২) উজ্জ্বলবীলমনি (৩) হরিভক্তি বিলাস 
(8) সং-ক্রিয়া সার দীপিকা (৫) ভাগবতামৃত (৬) সনাতন গীতা 
(৭) স্তবাবলী (৮) ষট, সন্দর্ভ (৯) হরিনামাম্মৃত ব্যাকরণাদি 
বনু গ্রন্থরাজি। কাহারো কাহারো মতে, উক্ত পেটকামধ্যে শ্রীল কবিরাজ 
গোস্বামী কত পর গ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ ছিলেন। ইহা অমূলক ৷ কারণ 
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের রচন সমাপ্তি-কাল ১৫৩৭ শকাবের জোর্ঠ মাসের 
শুক্লাপঞ্চমী রবিবার বর্ণিত আছেন। ইহা ইংরাজী ১৯১৫ খ্রীঃ হয়। কোথাও 
কোথাও পাওয়| যায় শী শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃত গ্রন্থের প্রনয়নের আরম্ভ ১৬১২ 
খীঃ। শ্রীপ্রেমবিলাস গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে শ্রীল বৃন্দাবন দাস বিরচিত 
্ী্ীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থের রচনাকাল (১৪৯৫ শঃ) ১৫৭৩ খ্ৰীষ্টাব্দ । অতএব 
এই সম্পুট মধ্যে শ্রীচৈতন্তভাগবত গ্ৰন্থ সন্নিবেশিত থাকা স্বাভাবিক । 


(৪৯) 


্রন্থরাঁজি লইয় তিন প্রভু গৌড়দেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন ১৫৮১ 
খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে । তাহারা মথুরায় আসিলে, সেখানকার এক মহাজন 
“রাজকীয় ছাড়পত্র” শ্রীনিবাস আচাধ্যের হস্তে সমর্পণ করিলেন । ঞিটা- 
নগর হইতে রাজপথ ছাড়িয়া সংক্ষিপ্ত ঝারিখণ্ড পথে (যে পথ নীলাচল 
অভিমুখে রহিয়াছে। সকলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিন প্রভু বণভূমির 
অপূর্্বশোভা দর্শন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমে ঝারিখ€ 
পথ ছাড়িয়া পঞ্চকোট নামক স্থানে পথ পরিবর্তন করিলেন ইহাই 
গৌড়দেশে যাইবার পথ | 

শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্ঠামানন্দ তিনে । 

শ্রীগৌড়মগ্ডল প্রাপ্ত হৈলা কথোদিনে ॥ নঃবি:-৩ 
ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইতে বাঁকুড়ার বনবিষুপুর এলাখায় প্রবিষ্ট হইলেন। 
সেই কালে তথাকার রাজা ছিলেন “বীরহাঙ্বির' এবং তিনি মহা-দৌদ্দণড 
গ্রতাপশালী ছিলেন । ইনিই মহারাজ জগৎ সিংহকে পাঠানদের কবল হইতে 
মুক্ত করিয়াছিলেন এবং তিনি বন বিষ্ণুপুরের ৪৮ তম রাজ! ছিলেন। 
ইহার বাজত্বকাল ছিল ১৫৪০ _ ১৫৯০ খীীষ্টাব্দ ৷ 
ৃ গরন্থরাজিসুণ শকট সহ তিনপ্রভু রবুনাথপুরে মালিয়াড়া গ্রামে 
পৌ'চিলে সন্ধ্যা হইল। সেইখানে 

মালিয়াড়ী বালিগ্রামে ভৌমিক এক হয়। 

স্বচ্ছন্দে রহিলা তাহা হইয়া নির্ভর ॥ প্রেঃবি-১৩ 
দম্গাবৃত্তিই ছিল রাজা বীরহান্বিরের মুখ্য অবলম্বণ। তাহার কিছু ‘গনক’ 
থাকিত এবং আর থাক্তি কিছু ‘পর্য্যবেক্ষক’ (Watcher) | তাহারা কোন 
পথে কি কি যাইতেছে জন্ধান লইয়া রাজাকে সংবাদ দিলে, রাজা গণণা 
করাইয়া উপযুক্ত সময় বুঝিয়া দস্থাগণকে নিয়োগ করিতেন। দস্থ্যগণ 
লুষ্টিত দ্রব্যাদি গাজকোষে জমা দিতেন। পর্যবেক্ষকগণ ছুইটী শকট বোঝাই 
পেটিকাদি, সংগে এত প্রহরী প্রভৃতি দেখিয়া এবং অনুসন্ধানে জানিতে 
পারিল “ইহাতে অতি মুল্যবান বস্তু আছে।” পনের জনা প্রহরী সমব্য- 
বহারে কোন বস্তু থাকিলে - তাহা মূল্যবান বস্তরই সঙ্কেত দেয়। রাজার 
গিকগণ ও গণণায় মূল্যবান বস্তুর ইঙ্গিত পাইলেন। এই সংবাদ পাইয়া 


(৫০) 





রাজা বীরহাস্থির শকট দুইটা লুন করার আদেশ দিলেন । 
বিঃ দ্রঃ -- ভ্ররসিকমঙ্গল গ্রন্থে ১২৩ পৃষ্ঠায় একটী টিপ্পনী দেওয়া আছে। 
তাহাতে “১৫৮২খ্বীঃ সি স্যামননদ প্রভুর এতদেশে আগমন করেন” উল্লেখ 


আছে। ব্রজধাম হইতে ১৫৮১ সালের ডিসেম্বর হইতে গৌড়দেশে আগমন 
কাল ১৫৮২ খীঃই হয়। 


ক্রমে অগ্রসর কালে একদা গোপালপুর নামক গ্রামে সন্ধ্যা হইল। 
সেখানে কোন আশ্রয় পাইলেন না। তাই সকলে এক বৃক্ষতলে অবস্থান 
করিয়া গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত কৃ্চকথার ও কৃষ্ণনামে রজনী কাঁটাইতে- 
ছেন, এমন সময় দস্থ্যগণ “মার-মার” শব্দে আক্রমণ করিল। ইহারা সংখ্যায় 
বেশী থাকায়, শকট সহ গ্রন্থরাজি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গেল (১৫৮২ শ্বীঃ)। 
যথাকালে দস্থুগণ শকট রাজকৌষে জমা দিল। প্রভাত হইলে রাজা অম্পুট 
মধ্যে কেবলমাত্র গ্রন্থরাজি দেখিয়! 


সম্পুটের মধ্যে দেখি গ্রন্থ-রত্ুগণ ৷ 

রাজা মহাখেদে কহে করিয়া ক্রন্দন ॥ 

“হায় হাঁয় কি হইল, দুদ্দৈব আমার। 

কোন মহাশয়ে ছুঃখ দিন মুই ছার ॥ 

যদি মোর ভাগো হয় তাহার দরশন ৷ 

তবে এ গ্রন্থরতু দিয়া লইমু' শরণ ॥৮ নঃবিঃ-৩ 


রাজা বীরহাদ্বির গ্রন্থ-পুণ শকট দুইটা অতি যত সহকারে রাজভাণ্ডারে 
রক্ষণ করিলেন । 


অপরদিকে উষাকালে তিন প্রভু গ্রন্থ-রাজি-পৃণ শকট দুইটি অপহৃত 
হইয়াছে জানিয়া, মর্মান্তিক দুঃখে ও শোকে মুহমান হইলেন। সকলে গ্রন্থ 
অন্বেষণে বাহির হইলেন । তাহাদের মনের অবস্থা অবণনীয়। “গোস্বামী- 
পাদ গণের চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত সম্বলিত সমুহ সিদ্ধান্ত আজ এই তিন অভাগার 
কবল হইতে চিরতরের জন্য বিলুপ্ত হইল।” অন্বেষণ কালে, রাজভয়ে কেই 
কোন সংবাদ দিতে সাহসী হইলেন না। গ্রন্থরাজির কোনও সংবাদ 
পাওয়া গেল না। 3 


(৫১) 


মধুরাবাসী রক্ষী ও বাহকগণের হস্তে, শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীলজীবগোম্বামীর 
নিকট পত্র দ্বারা, অতীব দুঃখের সহিত সমূহ বিবরণ জানাইলেন। শ্রীজীব 
গোস্বামীও পত্র পাইয়া মর্মে মর্মে ব্যথিত হইলেন । “হায়, হায়, এতদিনের 
সঞ্চিত অমূল্য গ্রন্থরাজি আজ লুষ্টিত হইল ?” মৃন্র্ত-মধ্যে এই সংবাদ ব্রজ- 
ধামের সর্বত্র প্রচারিত হইল । গোস্বামীপাদগণ ও ব্রজবাসীগণ এই সংবাদে 
শোকে ও দুঃখে মুহমান হইলেন । 

এতদ্‌ প্রসঙ্গে কিছু কিছু ভিন্ন ভিন্ন মতামতের আলোচনা কর! 
যাইতেছে। গ্রন্থ-চুরি সংবাদে অতিবৃদ্ধ কবিরাজ গোস্বামীর রাধাকুণ্ডে ধাপ 
দিয়া দেহত্যাগ বিবরণ সত্য নহে। কারণ শ্রীচৈতন্য চরিতামূত গ্রন্থ রচনার 
সমাপ্তিকাল ১৬১৫ খ্রীঃ । তখন উক্ত গ্রন্থ প্রণয়ন আরম্ভ হয় নাই। 
এইানে শ্রীল গোস্বামীপাদগণের আবির্ভাব ও তিরোধানের একটি চিত্র 
প্রদত্ত হইল। 
(বিঃ দ্রঃ -_নিয়োক্ত বিবরণ শ্রীহরিদাস দাস কৃত «গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান” 
ও ‘গৌড়ীয়’ পত্রিকা হইতে সংগৃহীত ৷ ) 


নাম ও মঞ্জরী ইং সন আবির্ভাব__-তিরোধান লীলাকাঁল 
১। শ্রীল সনাতন গোস্বামী (লবঙ্গমঞ্জরী) ১৪৮৮--১৫৫৮- ৭০ ৰংসর 
২। শ্রীল রূপ গোস্বামী (রূপমঞ্জরী) ১৪৮৯--১৫৬৪ = ৭৫ 


৯9 


৩। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী (রতিমঞ্জরী) ১৫০৬-১ ৫৮২-৭৬ 
৪। শীল রঘুনাথ ভট্টগোস্বামী (রাগমঞ্জরী) ১৫০৫১৫৮৯ = ৭৪ 
৫1 শ্রীল গোপাল ভট্টগোস্বামী (গুণমঞ্জরী) ১৫০০ ১৫৭৫ =৭৫ 
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৬। শ্রীল জীব গোস্বামী (বিলাসমঞ্জরী) ১৫১১--১৫৯৬ ৮৫, 
? | শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী (মঞ্জুলালীমঞ্জরী) ১৫১০_-১৬১৩-১০৩ 
৮। শ্রীল ভূগর্ড গোস্বামী (প্রেমমঞ্জরী) 1178 


_-১৬১৫ পরে 
১১০ বৎসর উদ্ধে। 


৯ । শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী (কন্তরীমঞ্জরী ১৫০৬ 


++ 


(৫২) 


রাহা... লিলি hLDA 


অষ্বীনিবাস আচাৰ্য্য স্বয়ং গ্রন্থ-সপ্ধানে থাকিয়া নরোত্তম ও শ্যামানন্দ- 
কে খেতরী প্রেরণ করিলেন। ভ্জীব গোস্বামীর আদেশ অনুযায়ী, শ্রীশ্যামা- 
নন্দ জ্রীনরোত্তম ঠাকুরের নিকট ভক্তির নিগুঢ়তম তত্ব-সমূহ শিক্ষা করিতে 
লাগিলেন । 
অপরদিকে শ্রীনিবাস আচার্য গ্রন্থ-অন্বেষণের নিমিত্ত বনবিষ্ণুপুরে 
উপনীত হইলেন ৷ 
হেনকালে দেববাণী হইল আকাশে । 
চিন্তা নাই, গ্রনথ-প্রাপ্তি হৈবে অনায়াসে ॥ নঃবি:-৩ 
দেউটা নামক গ্রামে কৃষ্ণবল্লভ নামক এক ব্যক্তির বাড়ীতে শ্রীনিবাস অবস্থান 
করিলেন। কৃষ্ণবল্লভের রাজবাটীতে গতাগতি ছিল। রাজবাটীতে প্রত্যহ 
অম্তাগবত পাঠ হইতেন ৷ এই বার্তা শ্রবণ করিয়া, একদা শ্রীনিবাস 
আচার্য্য রুষ্ণবল্লভসহ রাজবাটীতে গমন করিয়া দেখিলেন__-এক স্মার্ভ পণ্ডিত 
সরীমপ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের সর্ববলীলা মুকুটমণি শ্রীতরীরাসলীল! পাঠ ও 
ব্যাখ্য। করিতেছেন। উক্ত পণ্ডিতের রাঁসলীলার বিকৃত ব্যাখ্যার প্রতিবাদ 


করিলেন শ্রীনিবাসাচাধ্য। রাজা বীরহাস্থির ও পারিষদব্গী অচার্ধয প্রভুকে 


আীম্তাগবত ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করায়, তাহার প্রেম গদ্গদ্‌ কণ্ঠে সুন্দর 
ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা ও তাহার তেজোদীপ্ত আকৃতি এবং অদ্ভুত প্রতিভা দর্শন 
করিয়া রাজা ও সভাসদৃগণ অতীব প্রীত ও সন্ত হইলেন । রাজা, আচার্য্য 
প্রভু প্রতি আকৃষ্ট হইলেন এবং ‘হরিনাম’ মহামন্ত্র গ্রহণ করিলেন = নৃতন 
নামকরণ হইল 'হরিচন্দন' (আষাঢ় কৃষ্ণ তৃতীয়া. ১৫৮৪ খ্রীঃ প্রেঃবিঃ) 
রাজার স্মার্ভ সভাপণ্ডিত শ্রীআচার্য্য প্রভুর শরণাগত হইলেন এবং তাহার 
নুতন নামকরণ হইল 'ব্যাসাচাধ্য।  ব্যাসাচাধ্য, শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভুর 
সেবাকার্যে নিযুক্ত হইলেন । 

ক্রমে ক্রমে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীনিবাস আচার্য্য গ্রন্থুরির বিবরণ আলোচিত 
করিলেন। রাজ! বীরহান্থির বুঝিলেন, তাঁহার নিজ কর্তৃক অপহৃত অমূল্য গ্রন্থ 


 ধনরাজি, শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর তত্বাবধানে সুদুর শ্রীবৃন্দাবন ধাম হইতে 


(৫৬) 


গৌড়দেশে আসিতেছিলেন। রাজা লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া, নিজ অপরাধ 
স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং রাজভাণ্ডার হইতে অতি সমস 
রক্ষিত গ্রন্থরা্জিপূর্ণ শকট দুইটী অক্ষত অবস্থায় শরীআচার্য্য প্রভুর নিকট 
প্রত্যপণ করিলেন। 

অতঃপর শরীআচায্য প্রভু 'এন্থ প্রাপ্তির সংবাদ' জীল জীব গোস্বামীর 
নিকট এৰং খেতরীতে শ্রীনরোত্তম ও ্রীশ্ঠামানন্দের নিকট প্রেরণ করিলেন। 
কাহারে| কাহারো মতে “গ্রন্থ প্রাপ্তির সংবাদ পাইয়া শ্রীমদ্দাস গোস্বামীপাদ 
আনন্দে লীলা সন্বরণ করিয়াছিলেন।” এই উক্তি সমর্থন ঘোগ্য। 
(তাহার তিরোধান ১৫৮২ খ্রীঃ) 

শ্রীনরোত্তম, শ্রীজীব গোস্বামীর নির্দশমত শ্রীশ্যামানন্দকে স্বদেশে 
প্রেরণ করিলেন। ভ্রীশ্যামানন্দ গ্রীপাট অস্বিকা হইয়া গেলেন নিজ জন্মভূমি 
ধারেন্দা বাহীছুরপুরে । তখন তাঁহার মাতা ও পিতা কেহই জীবিত শাই। 
গৃহে ছিলেন মাত্র পড়ী শ্রীগৌরাঙ্গ দাসী এবং কনিষ্ট ভ্রাতা বলরাম । গৃহে 
কিছুদিন অবস্থান করিয়া, ধারেন্দা ত্যাগ করিয়া চলিলেন, স্বয়ং শর রাধারাণী, 
গুরু ও বৈষ্বগণের আদেশ পালনার্থে তথা জীবোদ্ধীরে _ উৎকল প্রদেশে। 
প্রথমেই নৃসিংহপুরে প্রেমধর্ম প্রচারে প্রয়াসী হইলেন। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর 
ভক্তির প্রবাহে উদ্ভাষিত হইয়া শত শত নর ও নারী অজ্ঞানের তিমির 
অন্ধকার হতে ক্রমে ক্রমে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমরাজ্যের আলোকবন্তিকা পাইতে 
লীগিলেন। শর্করা গন্ধে যেরূপ লক্ষ লক্ষ পীপিলিকা আসিয়া শর্করার 
রসাম্বাদন করে, সেইরূপ এরশ্যামা*ন্দ প্রভুর প্রেমভক্তির অপূর্বৰ রসাস্বাদন 
জন্য দলে দলে লোক আসিয়া তাহার স্থশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। 
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যিনি একবার ব্রজবাস বরিয়াছেন এবং তথাকার প্রেমরাঁজ্যের আস্বাদন 
করিয়াছেন, তাহার আর কোথাও অবস্থান তৃপ্তিকর ও শান্তিদায়ক হয় না! 
বিশেষ করিয়া যাহারা এঁকাস্তিক কষ্ণানুরাগী, স্টাহাদের প্রশ্ন ত আর আনে 
না। তাই কৃষ্ণানুরাগী শরশ্যামানন্দ পুনরায় ছুটিলেন শ্রীবৃন্দাবনের পথে! 
ইহাই তাহার তৃতীয়বার ত্রজধাম গমন। (১৫৯০ খী:) 


(৫৪) 


'ব্রজপুরী-হইতে আর কোথাও যাইবেন না"-_্রীশ্ঠামানন্দের এই দৃঢ় সংকল্প 
ও প্রতিজ্ঞা । পূর্বাদেশ ‘উৎকল উদ্ধার’ কিয়ন্দংশে সাধিত হইয়াছে। কিন্তু 
স্বয়ং ভগবানের ইচ্ছা অন্যরূপ, গরীশ্যামানন্দকে দিয়া বহু মহংকার্্য করাইবেন, 
দেশে প্রেম বন্যার ক্রোত বহাইবেন। তাই স্তীশ্যামানন্দের চির আকাক্ষিত 
চির-ব্রজবাসের কামনায় বাধার স্থপ্টি হইল, আশা আর সফল হইল না 
শরীন্তামানন্দ ব্রজপুরীতে আগমন করায়, জীজীব গোস্বামী ও ব্রজবাসী- 
গণ তাহাকে পাইয়া, পরমতৃপ্ত ছিলেন এবং ্রীশ্যামানন্দ ও ব্রজবাঁসী বৈষ্ণব- 
বর্গের সামিধ্য লাভে আনন্দিত ছিলেন, একদা এ্রশ্যামাননদ শ্রীবন্দাবনের 


নিভৃতকুঞ্জে কৃষ্ণধ্যানে নিমগ্ন আছেন, এমন সময় শ্রীগ্রীমদন গোপাল স্বয়ং 
সাক্ষাৎভাঁবে কহিলেন 


রা 


“উৎকলেতে লোক সব হইল পাঁপাচার । 

উপদেশ দিয়া তারে করহ নিস্তার ॥-৩৭॥ 

মোর নিত্যপ্রিয় হয় রসিকমুরারি ৷ 

তারে লৈয়া তুমি কর সবে পারি ॥১৪০। শ্যাঃপ্রঃ-৪ 

মোর প্রিয়তম ভক্ত রসিকমুরারি ৷ 

তারে উপদেশ কর উংকলপুরী ॥৮% 

মোর প্রেমভক্তি দোহে কর পরচার! 

উৎকলের সব জীবে করহ উদ্ধার ॥৯৷ রঃমঃ পুঃ-১৫ 
ধ্যানমগ্ন শ্রীষ্যামানন্দ সচকিতে চাহিয়া দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই। তাই : 
্রীক্মীমদন গোপালের সাক্ষাৎ দর্শন লাভে বঞ্চিত হইয়া ক্রন্দন করিতে 
লাগিলেন । তখনই হঠাৎ, শ্রীহ্দদয় চৈতন্য ঠাকুরের আদেশ স্মরণ হইল, 
ন্ছদয় চৈতন্য ঠাকুরের উৎকল উদ্ধারের আদেশ ৷” 

“উৎকলে বৈষ্ণব কর অব ঘরে ঘর 1৪৯॥ রঃমঃপুঃ-২ 
ইহা কিরূপ 1 যে আজ্ঞা অর্থাৎ ‘উৎকল উদ্ধার’ বহুপুর্বের তাহার শ্রীগুরু 
দিয়াছিলেন, আজ আবার সেই আজ্ঞা ইভগবৎ মুখে ধ্বনিত হইল কেন? 
এই রসিকমুরারি কে? তিনি কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য প্রিয় ? 
এইভাবে নানাপ্রকার চিন্তার স্রোত শ্রশ্যামানন্দের হৃদয় পটে উদিত হইতে রর 
লাগিল। সাক্ষাৎ স্্রীভগবং আদেশ লজ্ঘনও করা যায় না । কি করিবেন? 
অথচ তাহার ত্রজভূমি ত্যাগ করিবার আদৌ ইচ্ছা নাই। কিংকর্তব্য বিমুঢ 


(৫৫) 





হইয়া, তাই ইতস্তত: দিন.গড়াইতে লাগিলেন। 

অপরদিকে, শ্রীস্রীমদনগোপাল জীউ অনুভব করিলেন, শ্যামানন্দ 
তাহার আদেশ ঠিক প্রত্যয় করে নাই, স্বপ্ন ভাবিয়া আদেশ অবহেলা করি- 
তেছে। আবার স্থির করিলেন_্ঠামানন্দ শ্রীজীবের সাক্ষাৎ আদেশ অব- 
শ্যই অবহেলা করিবে না| তাই শ্রীজীব গোন্বামীকে স্বপ্নাদেশ দিলেন 

“শ্যামানন্দে কহ তুমি উংকল যাঁবারে ॥১৯॥ 

রসিক মুরারি মোর.বড়-প্রিয়জন। 

তারে লঞ্যা উৎকল করিবে দলন” ॥২০॥ রঃমঃপু-১৫ 
যথাকালে শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণ আজ্ঞা শ্তামানন্দকে জ্ঞাপন করাইলেন এবং 
আরও বলিলেন এব্রকার শ্রীকঞ্চআজ্ঞা তিনি একবার নয়, দুবার নয়, তিন 
তিনবার পাইয়াছেন। তাই কহিলেন 

“শুন শুন, ওহে তুমি পুরুষরতন ৷ 

কৃষ্ণ আজ্ঞা হৈল তোমা উৎকল ভূবন ॥২৬৷৷ 

রসিকমুরারি তথা “কৃষ্ণ প্রিয়জন’ । 

তারে সঙ্গী করি, কর জীবের তাঁরণ”।১৭। রঃমঃপুঃ-১৫ 
শরশ্যামানন্দ বুঝিলেন, ‘তাহার ত্রজবাস’ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা নহে। একই 
প্রকার আদেশ প্রথমে জীগুরু মুখে, দ্বিতীয় শ্ীভগবং মুখে (স্বপ্নে, এবং 
তৃতীয়ে শ্রীজীব গোস্বামী মুখে ধ্বনিত হইতেছেন। আর উপেক্ষা সম্ভব 
নহে। তাই স্থির করিলেন 

নিশ্চয় যাইব আমি উংকলভুবন। 

‘দেখিব সে রসিক মুরারি-প্রিয়জন ॥২৯। রঃমঃপু-১৫ 
রীস্তামানন, শ্রীল জীবগোস্বামী ও ব্রজবাসীগণের নিকট বিদায় লইয়া ব্রজ- 
ভুমি ত্যাগ করিলেন। ইহা খবষীয ১৫৯৪ সনের কোনও এক সময় হইবে ৷ 
তৎপরে ১৫৯৬ খীঃ শ্রীল জীবগোস্বামীপাদ তিরোহিত হইয়াছিলেন। এবার 
শরশ্যামানন্দের সঙ্গী ছিলেন তিনজন গৌড়বাসী বৈষ্ণব, যথা কিশোর, বালক 
আর শ্যামদাস। ক্রমে আগর! নগরীতে উপনীত হইলেন। সঙ্গে কোন 
পরিচয় বা ছাড়পত্র না থাকায়, আগরার যবন শান্তিরক্ষক, ইহাদিগকে 
চোর বা তস্কর মনে করিয়া কারারদ্ধ করিলেন । নিশীথে যবন 
শাস্তিরক্ষক স্বপ্নে দেখিলেন এক ব্যক্তি ভয়ঙ্করবূপ 


(৫৬) 





র্‌ 





ধারণ করিয়া? তাহাকে শধ্য। হইতে তুলিয়া, ভূমিতে আছাড় দিলেন এবং 
বলিলেন “আমার ভক্তগণকে কেন বন্দী করিলে! তাহাদিগকে ছাড়িয়া 
দাও, নতুবা সবংশে নিধন করিব ।” উক্ত রক্ষী অসহ যন্ত্রনায় কাতর হইয়া 
শ্ীশ্যামানন্দ ও ভক্তগণকে মুক্ত করিলেন। শ্রশ্যামাননদ যবনগণকে অজ্ঞান 
তিমির হইতে মুক্ত করিবার জন্য বেশ কিছুদিন তথায় রহিলেন ও উপদেশ 
দিলেন। তৎপরে ্রীশ্যামানন্দ বারাণসী ও প্রয়াগাদি হইয়া গৌড় দেশাস্তু- 
গত 'রয়নী' (রোহিণী) গ্রামে উপনীত হইলেন । এই রোহিণী গ্রামেই কৃষ্ণ- 
প্রিয়জন রসিকমুরারির আবির্ভাব ঘটিয়াছিলেন। কিন্তু তথায় রসিকমুরারির 
সাক্ষাৎ পাইলেন না। কৃষ্ণভক্ত রসিক মুরারির ইচ্ছাপূরণ জন্যই স্বয়ং 
ভগবানের আদেশে তাহাকে দীক্ষা দিয়া একত্রে উংকল উদ্ধারের জন্যই শ্রী 
শ্যামানন্দকে সুদূর ব্রজধাম হইতে এই রোহিণীতে চুটিয়া আসিতে হইয়াছে। 
রসিকমুরারি সামান্য 'বন্ত' নহেন। ইনি ‘কৃষ্ণ প্রিয়জন’, “মোর নিত্যপরিয়া, 
ইত্যাদি আখ্য। দ্বারা শ্রীভগৰৎ সন্বন্ধযুক্ত (অংশাবতার)_- শ্রীঅনিরুদ্ধ। ইহা 
পরে আলোচিত হইবে ৷ (বিঃদ্রঃ-_মংকৃত “অনিরুদ্ধাবতার শ্ররসিকমুরারি” 
গ্রন্থে ইহা বিশদ্‌ বর্ণিত আছে) © 


= একাদ্‌শ তরঙ্গ = 


উৎকল প্রদেশের কিয়দ্দংশ শ্রীমন্মহাপ্রতুর কৃপাদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হইয়া, 
জনগণ নান! পাপাচারে লিপ্ত থাকিয়া নানাপ্রকার অত্যাচারে নিমঞ্জিত 
ছিল। তাই ইহাদের উদ্ধারে জন্যই, করুণাময় স্বয়ং ভগবানের কৃপা হইল । 
তাই নিজশক্তি সঞ্চারণে, নিজ বিলাসমৃত্তি অংশাবতার (অনিরুদ্ধ) শ্রীরসিক- 
মুরারি মাধ্যমে এইসব মূঢ়মতি ভীবগণের উদ্ধারের জন্য কপাদুষ্টি নিক্ষেপ 
করিলেন। কালে ক্ষেত্র প্রস্তুত হইল, রোহিণী (রয়ণী। নগরীতে শুদ্ধমতি 
পিতা ও মাতা_ অচ্যুতানন্দ ও ভবানী দেবীর--আগমন হইল। সুবর্ণরেখা 
নদীর উত্তরে ক্ষীণতোয়া নিত্যক্রোতা ডোলং নামক নিঝরণীর কুলে অতি 
মনোহর পরিবেশে, সুন্দর বণানির মধ্যে অবস্থিত করণ কুলোদ্তব অচ্যুতানন্দ 
পটটনায়কের রসে ও ভবানীদেবীর গর্ভে আবিভূর্তি হইলেন ‘রসিকমুরারি'। 
ইতিপৃরের্র উপযুক্ত গুরুর আবির্ভাব ঘটিয়াছে ধারেন্দাবাহাদুরপুরে । উপযুক্ত 
শি্ঠের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত গুরুদেবের ৷ তাই নিজ প্রেয়সী “কনকমঞ্জরী' 
কে গুরু করিবার জন্যই প্রীশ্যামানন্দরূপে প্রকাশ করাইয়াছেন। সেইজন্য 
শ্রসিক প্রতি আদেশ ছিল 


(৫৭) 


«আমার প্রেয়সী” জন্ম শ্যামানন্দরূপে ৷ 

‘প্রেমভক্তি’ দিয়া উদ্ধারিবে সর্ববলোকে ॥২৮। 

‘তারে সেবি’ পাইবেক আমার চরণ । 

‘তোমা হৃদে বিহরিব, আমি অনুক্ষণ’ ॥২৯॥ রঃমঃপুঃ ১৪ 
আবার শ্রীশ্যামানন্দকে অনুরূপভাবে শীরপিককে লক্ষ্য করিয়া “মোর প্রিয়- 
জন”, “কৃষ্ণ প্রিয়জন”, “মোর নিত্যপ্রিয়” এবং সর্বশেষে “তোমা হৃদে 
বিহরিব অনুক্ষণ” এই সকল উক্তি দ্বার! এবং শ্রীরসিকমঙ্গল গ্রন্থে বহুস্থানে 
শ্রীরলিককে “মোর অংশাবতার” ও দ্বিতীয় নারায়ণ’ উল্লেখ থাকায়, রসিক 
মুরারি যে অংশাবতার তাহা গ্রষ্ঠতঃ প্রতীয়মান হয়। আবৈকু্ঠাধিপতি 
তযু নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমৃত্তি, তাহার চতুর্ব[হগণ, অংশাবতারগণ ও 
, পুরুষাবতারগণ সকলেই “দ্বিতীয় নারায়ণ” | অতএব রসিকমুরারি 
“অনিরুদ্ধীবতার' বা দ্বিতীয় নারায়ণ” । তাহাতে সন্দেহ কি? 

শ্রীরসিক মুবারি ত্রিভুবন ধন্য ৷ 

অনিরুদ্ধ অবতার সাক্ষাৎ প্রমাণ ॥১॥ শ্যাঃ2ঃ ১০ 

অনিরুদ্ধাবতার চতুব্যুহাধিপতি ৷ 

নারায়ণ সম মুন্তি রলিকে গুপিদ্ধি ॥১৭॥ শ্যাঃপ্রঃ ১৫ 
সর্ধ্বোপরি শ্র'রসিকেন্দ্চন্দ্র স্বয়ং ভগবান শ্রী শ্রীগোপীনাথ জীউর শ্রীঅর্গে 
লীন (মিশিয়া) গিরাছেন | সম পর্ধ্যায়ের বস্তু ব্যতিরেকে মিশ্রণ 
হয় না| এই সব ‘বচন’ ও প্রমাণ দ্বারা তাহার অংশাবতারের জাজ্জল্য 
প্রমাণ পাওয়া যায়। 
অতএব-_- ' আশ্যামানন্দ_ জঁ মঞ্জরী তত্ব (প্রেয়সী) 

জ্রীরসিক মুরারী- শ্রীভগ€ৎ তত্ব (অংশাবতার। 
ববীষ্টীয় ১৫১০ সাল (শকাব্দ ১৫১২) ১৮ ই কার্তিক রবিবার, শুরু- 
_ গ্রতিগদে, রাত্রি তৃতীয় প্রহরে, অতি শুভলগ্নে শ্রীরসিক আবিভূর্তি হইলেন। 
ক্রমে জাতকর্ম, অন্নপ্রাশন, নামকরণ, চুড়াদি সুসম্পন্ন হইল। পিতৃদত্ত 
বালানাম ছিল 'মুরারি, কিন্তু জ্যোতিষ সিন্ধান্ত অনুযায়ী নাম হইল 
“রসিক”। তাই পিতার ইচ্ছায় উভয় নাম সংযোজন করিয়া নাম হইল 
‘রসিক _মুরারি’। শৈশবে 'দয়ালদাসী” নামী এক বিরক্ত বৈষ্ণবী ইচ্ছা 


(৫৮) 





৫ 





করিয়। 'হরিনাম' মন্ত প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীরসিকের নিষ্ঠা অর্থাৎ 
কৃষ্ণনাম শ্রবণ ও কীর্ভনের ইপ্না এবং তুলসী প্রদক্ষণাদি বৈষ্ণবাচার ক্রমশ: 
বর্ধিত হইতে লাগিল। তাই পিতা অচ্যুতানন্দ, শুভদিন দেখিয়া বিদ্যার 
করিলেন__ ক্রমে ষড় শাস্ত্রে প্রবাণ হইয়! শ্রীহরিহর দুবের নিকট শ্রীমন্তাগ- 
তাদি ভক্তিগ্রন্থ পাঠ আরপ্ত করিলেন। স্ত্রীভগবং চিন্তা সংসার মোহ হইতে 
তাহাকে বিযুক্ত করিতে লাগিল। আসিল যৌবন, মাতা ও পিতা পুত্রের 
বৈরাগ্য দর্শনে চিন্তিত হইয়া, শ্ীরসিককে সংসারবদ্ধ করার জন্য হিজলী 
অধিপতি শবলভদ্র পট্টনায়কের কন্যা শ্রীমতী ইচ্ছ৷ . দেবীর সহিত মহা 
সাড়ম্বরে বিবাহ দিলেন । ইচ্ছাদেবী__ 
লক্ষ্মী অংশে অবতীর্ণ ইচ্ছা পাটবংশী | 
জন্মে জন্মে তে কারণে রসিক প্রেয়সী ॥১৩৭॥ রঃমঃপৃ-১২ 


শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হইল, কিন্তু শ্রীরদিকের গৃহপ্রতি আসক্তি জন্মিল না, 
পরন্ত সংসার প্রতি বিভৃষ্ণা পরিলক্ষিত হইল। তাই তিনি, তাহার জমিদা- 
বীর এক অংশে বিহারের অন্তগত ঘণ্টশিলা গ্রামে অষ্টাদশ বর্ষে (১৫৩০শঃ 
= ১৬০৮খ্রীঃ)গমন করিয়া, তথায় সপরিবারে বসবাস করিতে থাকেন। এই 
স্থান পাঁগবগণের আগমনে পবিত্র ছিল, অধিকন্তু সুবণরেখা নদীর তীরে 
শালবনের মধ্যে বিরাজিত, নির্জন ও মধুময় স্থান ছিল। তথায় এক নিজ্জন 
স্থানে গ্ীরসিক কৃষ্ণনামে ও কৃষ্ণচিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। একদা তাহার 





ধ্যান-নিমগ্র কালে শ্রীকৃষ্ণের গুত্যাদেশ ইইল- 

“আমার প্রেয়সী জন্ম শ্যামানন্দরূপে । 

প্রেম ভক্তি দিয়া উদ্ধারিবে সবলোকে ॥২৮। 

তারে সেবি পাইবেক আমার চরণ । 

তোমা হৃদে আমি বিহরিব অনুক্ষণ ॥২৯৫ রঃমঃপু-১৪ 
শ্ররসিক চক্ষু উন্নীলন করিয়া দেখিলেন _ সম্মুখে এক কোটি কন্দপুনিন্দিত 
গৌরবর্ণ, উজ্জলকান্তি মহাপুরুষ দণ্ডায়মান । এই মহাপুরুষের দর্শন পাইয়া 
শ্রীরসিক মুচ্ছিত হইলেন। তদবধি শ্রীরসিক বুঝিলেন_এই আমার 
ঈপ্নিত পুরুষ “শ্যামানন্দ” ৷ 


(৫৯) 


কাহারে নাহি কহেন মনের ভাবনা | 

নিরবধি শ্যামানন্দে করে উপাসনা ॥৬০॥ রঃমঃগৃ"১৫ 
কেবলমাত্র সর্বদা চিন্তে জাগরিত হয় একটি মাত্র চিত্তা = 

“কবে যে দেখিব মুই সেই মুখচন্দ” ॥৫৫॥ রঃমঃপৃ-১৪ 
অপরদিকে শ্রীশ্যামীনন্দ তিনজন বৈষ্ণব সহ রয়ণী (রোহিণী) গ্রামে ভ্রীরসি- 
কের অনুসন্ধানে আসিয়া তথাগার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শনে বিমোহিত 
হইলেন। এই গ্রামের অধিপতি জমিদার স্্রীতচ্যুতানন্দ পট্রনায়ক এবং 
তাহার পতী ভবানীদেবী উভয়ে বিশুদ্ধচিত্ত, দয়াশীল, কৃষ্চভাবনী শীল, নর 
ও বিনয়ী ছিলেন। এই সম্পর্কে শী স্্রীতক্তিরত্াকর গ্রন্থ বলেন 


মল্লভূমি মধ্যেতে রয়ণী নামে গ্রাম । 
গ্রামপাশে নদী সে স্থুবণরেখা নাম ॥২১॥৷ 
তথায় সুবণী রখা উত্তর বাহিনী ৷ 

অখিল জীবের সে মহাকলুষ নাশিনী ॥১২৷৷ 
রয়নী নিকটে বারাসতী নামে গ্রাম ৷ 
নিকটে ডোলঙ্গ নদী তীর বমাস্থান ॥২৩৷ 
বারাসতীতে রাম দশরথের নন্দন৷ 
রামেশ্বর নামে শিব করিলা স্থাপন ॥১৪॥ 
রামচন্দ্র জানকী লক্ষ্মণ সহ সুখে৷ 
কিছুদিন ছিলা বনভ্রমণ কৌতুকে ॥২৫। 
অচ্যুত নামেতে সে দেশের অধিপতি । 
প্রজাপালনেতে প্রীত অতি শুদ্ধ-মতি ॥২৬৷৷ তঃ-১৫ 


্ীশ্যামানন্দ অনুসন্ধানাস্তে জ্ঞাত হইলেন. ভ্্রীরসিক বিষয় প্রতি বিরক্ত 
হইয়া, ঘণ্টশিলা গ্রামে সপরিবারে বসবাস করিতেছেন । তাই স্রীশ্যামানন্দ 
ঘণ্টশিলা অভিমুখে গমন করিলেন। ঘণ্টশিলা (ঘাটশিলা) গ্রামে উপনীত 
হইয়া রাজ সভায় উপস্থিত হইলেন। তথায় দেখিলেন = 


রাজার সমীপে দ্বিজ ভাগবত আরভে 1.8 রঃমঃপুঃ-১৬ 


(৬০) 


ল 





শ্রীরলিক তথায় অনন্যমনে শ্রীভাগবত শ্রবণ করিতেছেন এবং মাঝে মাঝে 
ভাগবত-তত্তার্থ ভিজ্ঞাসা করিতেছে । 

হেনকালে শ্যামানন্দ করিলা গমন । 

সভার মধ্যেতে গিয়া হৈল উপসন ॥৮॥ রঃমঃপুঃ-১৬ 
শ্ীশ্যামানন্দের সুন্দর গৌরকান্তি কলেবর, আভানুলস্থিত ভুজ, মন্দমন্দ হাস্য, 
মনোহর ভকুটি এবং মুখে সর্বদা কৃষ্ণনাম প্রভৃতি দেখিয়া 

সগোষী সহিত রাজা উঠিল তুরিত ॥১১।॥ 

দণ্ডবতকায় ক্ষিতি পড়িলা চরণে । 

সবে দেখিলা যেন দ্বিতীয় নারায়ণে ॥১২॥ রঃমঃপুঃ-১৬ 
কিন্তু শ্রীশ্যামানন্দের দৃষ্টি চতুর্দিকে ঘূর্ণিয়মান ছিল, যেন তীক্ষদৃষ্টিতে কাহারো 
অনুসন্ধান করিতেছেন । 

বরসিকের রূপ দেখি মুগব অন্তর ৷ 

এই পুরুষ হইবেক রসিকশেখর ॥১৬৷৷ রঃমঃপৃ-১৬ 
উভয়ের দৃষ্টি বিনিময়ে উভয়ে উভয়ের প্রতি অনুরাগ জন্মিল এবং আকৃষ্ট 
হঈলেন। সভাভঙ্গ হইলে 

নির্জনে রলিক গিয়া পড়িলা চরণে ৷ 

আনন্দের ধারা বহে রসিক-নয়নে ॥২১!৷ রঃমঃপু:-১৬ 
শ্রীশ্যামীনন্দ পরিচয় জানিতে চাহিলে বলিলেন 

“মুরারি বলিয়া নাম কহে সর্বজন” ॥২১৪৷৷ রঃমঃপু-১৬ 
স্রীরসিকের রূপে ও বিনয়ুনস্্ ব্যবহারে বিমুগ্ধ হইয়া শ্রাশ্যামানন্দ কহিলেন 

“কৃষ্ণপারিষদ তুমি অচ্যুত নন্দন। 

দেখিবারে আইলাম ছাড়ি বৃন্দাবন ॥২৮॥ রঃমঃপু-১৬ 
গ্রীশ্যামানদদ স্ীরসিককে রীধাম বৃন্দাবন এবং নিত,ধাম শ্ীগোলকের বণণ1 
শুনাইলেন এবং মধুর ভজনের রীতি কহিলেন _ 

“পুরুষ প্রকৃতি হৈয়া রহে দন্দসতে । 

ভজিলে এভাবে কৃষ্ণ পাইবে ত্বরিতে ॥৭৬। 

বেদগোপ্য কথা এই না জানয়ে আন। ' 

কৃষ্ণকবূপ! হৈলে হয় প্ৰেমতত্ব জ্ঞান 1৭৭11 


(৬১) 


এই প্রেম বিনা কৃষ্ণ না পায় কখন । 

প্রেমের অধীন কৃষ্ণ শ্রীনন্দ নন্দন” ॥৭৮৷ 

প্রেমে গোপী খাওয়াল মুখের চধিত। 

প্রেমে কান্ধে বহিলেন বসন বিদিত ॥৭৯॥ রঃমঃপু-১৬ 
অতঃপর ্ীরসিকমুরারি শ্রীস্টামানন্দের নিকট কৃষমন্্রে দীক্ষা, লইলেন 
(১৬০৮খীঃ)। আশ্যামানন্দ কহিলেন 

“তোমা লঞ্যা সর্ববজীব করিব উদ্ধার ৷ 

হেনরূপে রসিকেরে কৈল অঙ্গীকার ।৮৬|॥ রঃমঃপু-১৬ 
ক্রমে ক্রমে প্রীরসিক পতনী শ্রীমতী ইচ্ছামতী দেবী কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা লইলেন। 
তাহার নুতন নামকরণ হইল “শ্যামদাসী”। রসিক কন্যা দেবকীকে স্বস্সেহে 
কোলে বসাইয়া হরিনাম দিলেন এবং শ্ামাদাসীকে মাতৃসন্বোধনে আপ্যায়িত 
করিলেন। শ্রীন্হা প্রভুর মালিনীদেবীকে কৃপা প্রসঙ্গ স্মরণ-করা৷ যাইতে পারে। 

একদা রাজসভায় শ্রামগ্ভাগবত শ্রবণরত শ্রীরসিক অন্যমনস্ক হইলে শ্রী 

শ্যামানন্দ দুইলাথি মারিলেন। শ্রীরসিক ইহাতে নিজেকে ধন্য মনে করিলেন 
ও কহিলেন__ 

“আজি মোর হৈল শুভাশুভ কর্মক্ষয় ৷ 

দুই লাথি মারিলেন শ্যামানন্দ রায়” ।.৩৮৷৷ রঃমঃপঃ-১ 
শ্রীশ্যামানন্দ শ্রারসিকের গুরু ও কৃষ্ণে প্রগাঢ় নিষ্ঠা ও ভক্তি, নামে অনুরাগ 
দর্শনে অতীব গ্রীত হইলেন । একদা সন্সেহে কহিলেন = 

০: ফৰ ভগ্শার্থে। 

তথা হৈতে ব্রজে আমি যাইব তবরিতে” ॥৪৩৷৷ রঃমঃপঃ-১ 
শ্রীরলিক. শ্ীগুরুদেবের সঙ্গী হইতে প্রবল ইচ্ছা এবং বহু কাকুতি সিনতি 
জানাইলেন, উত্তরে শ্রীশ্যামানন্দ কহিলেন__ - 

. পিশ্চাৎ আসিবে ত্রজে কহিম্থ তোমারে ॥৩৬৷৷ 

আগে আমি ব্ৰজে যাই কহিনথু নিশ্চয় । ৪৭ রঃমঃদ-১ 
অতঃপর অশ্যামানন্দ শরক্ষেত্র নীলাচলধাম যাইবার পথে শ্রীরসিক সহ 
চাকুলিয়া গ্রামে দামোদর মিশ্র নামক এক যোগ-সিদ্ধ হিপ্রের গৃহে অবস্থান . 
করিলেন। মূল উদ্দেশ্য তাহাকে কৃপা করিবেন। শ্লীশ্যামানন্দ যতই 


(৬২) 











উক্তি তত্রের ব্যাখ্যা প্রতিপাদন করেন, দামোদর ততই জ্ঞান ও যোগমার্গের 
সিদ্ধান্ত উপথাপন করেন। দামোদরের কিন্তু বৈ্ণব-বিদ্বেষী মনোভাব ছিল 
না। তিনি অতিথি পরায়ণ ছিলেন, তাই বৈষবগণের সেবার কোনও 
প্রকার ক্রুটী করেন নাই। একদা দামোদর খর্বব নদীর তীরে বলিয়া যোগ 
সাধনে নিমগ্ন আছেন, এমন সময় স্বচক্ষে দেখিলেন = 

“নবীন-কিশোর মৃ্্ধি শ্যামল সুন্দর । 

ত্রিভঙ্গ-ললিত বংশী শিখিপুচ্চর ধর 1৭৫) 

পীতবাস পরিধানে মনোইর বেশে । 

শ্যামানন্দে দেখিলেন তার বাম পাশে ॥৭৬॥ 

Ed 


2 ES a 
রত সিংহাসনে দেখি দোহা বিদ্তমান। 
নিজবেশে শ্যামানন্দ তাঙ্কুল যোগান । ॥৭৮৷৷ রঃমঃদঃ-১ 
এই প্রকার দৃশ্য দর্শন করিয়া দামোদরের জ্ঞানমার্গের সাধন পলাইল । 
জাগরিত হইল নির্মল কৃষ্ঞপ্রেমের ক্োত। তিনি মাতা ও দুই পত্রীসহ 
শ্ীশ্যামানন্দের শরণাপন্ন হইলেন এবং কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। ইনিই 
পরে শ্রীরলিক সহ উৎকল উদ্ধারে সহায়তা করিয়াছিলেন । 

‘ভীপ্রেমবিলাস’ গ্রন্থের (১৯ বিঃ) বর্ণণ অনুযায়ী এই নিম্নোক্ত বিবরণ 
পাওয়া যায়। দামোদর শ্রীপ্যামানন্দের সহিত শাস্ত্রবিচারে সৰ্ব্বদা পরাস্ত 
হইতেন। তাহার তবুও ভভ্তিমার্গ প্রতি গ্রীতি জনে নাই। বিশেষত: 
তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ কুলোদ্রব। তাই গোপ কুলোষ্তব শ্রীশ্যামাননের পূর্ণ 
বিশ্বাস বা আস্থা জন্মে নাই। তাহার পূর্ণমাত্রায় ব্রাহ্মণ অহঙ্কার ছিল। 
কিন্তু বান্মণ অহঙ্কার ভক্তি পথের একমাত্র প্রতিবন্ধক। তাই তাহার 
অন্তরে ভক্তির প্রবাহ প্রভাবিত হয় নাই। তিনি একধারে প্রীতি, অপরদিকে 
ঘণার দোলায় দোছুল্যমান ছিলেন। একদা শ্রীশ্যামানন্দ নিভৃতে বসিয়া কৃষ্ণ 
শাম জপ করিতেছেন, এমন সময় তথায় আসিলেন দামোদর মিশ্র এবং 
স্বচক্ষে দেখিলেন = 

শ্যামানন্দের রূপ দেখে পরম উজ্জ্বল । 


জ্যোতিৰ্ম্ময় পৈতা অঙ্গে করে ঝলমল ॥ 
৪ Ed Ed # 


হেনকালে রসিকাদি আইলা ভক্তগণ 
দণ্ডবৎ প্রণাম করি কৈলা বনু স্তব ॥ 


(৬৩) 


স্যামানন্দ যজ্জোপবীত করিলা গোপন! 
তেজ ঢাকি আরভিল! নাম সংকীর্ভন ॥ প্রেঃবিঃ-১৯ 
দামোদর মিশ্রের ত্রা্গাণ অহঙ্কার ু্ণ-বিচুণ হইল, খীশ্যামানন্দের চরণ্তলে 
ভূপাতিত হইয়| বহু দণ্ডবং প্রণাম করিলেন এবং শ্ীশ্যামানন্দ যথাকাঁলে কৃষ্ণ- 
মন্ত দীক্ষা দিলেন। এখানে ভক্তি- অবিশ্বাদীকে এখ্বর্য্য শক্তির দ্বারা ভক্তি- 
পথে আনা হইয়াছে এবং ভক্ত আগমনে যে এশা শক্তি তিরোহিত হয় 
তাহাও দেখান হইয়াছে । . 
যন্ঞস্কৃত্র বিষয় কিছু আলোচনা £ = বাহিরে কেবল যজ্জনুত্র ধারুন দ্বারা 
ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না! অন্তরে ব্রহ্মণ্য শক্তির বিকাশের গ্রয়ৌজন । ত্রহ্মতত্ব 
না জানিয়া, কেবলমাত্র ভ্রাঙ্গণ ওরসজাত বলিয়া ত্রান ধারণ করিয়! 
ব্ৰাহ্মণ অহঙ্কার দেখান বৃথা ও ভণ্ডামির রূপান্তর মাঁতর ৷ 
ব্রন্মোপনিষদ্‌_ন্ুানাং স্ত্রমিত্যাহঃ সুতং নাম পরং পদং । 
তং স্বত্রং বিদিতং যেন স বিপ্রঃবেদপাঁরগঃ ॥ 
[পরমপদ ব্র্গকে সুচনা করেন বলিয়া ইহার নাম যজ্ঞন্ূত্র। যিনি এই সুত্রের 
যথায অর্থ ও মর্ম অবগত আছেন, তিনিই বিপ্র ৷ তিনিই বেদজ্ঞ ৷ অন্যথায় 
সুত্র ধারণের অধিকার নাই 1] 
আবার _: বহিঃ সুত্রং ত্যজেদ্বিদ্বান যোগমুত্তমাস্থিতঃ ৷ 
- ব্ৰহ্ম ভাবময়ং শত্রং ধারযেদ্‌ যঃ স চেতন? ॥ 
[বিদ্বান ব্যক্তি উত্তম যোগমার্গীকে আশ্রয় করিয়া বান্থ সুত্র পরিত্যাগ করিয়া 
থাঁকেন। কিন্তু জ্ঞানীগণই ত্রহ্মভাঁবনাময় সুত্র ধারণ করিয়া থাকেন। 
ভক্তিবাদীগণ ইহা পরিত্যাগ করিবেন__ইহাতে সন্দেহ কি আছে 1] 
যিণি ভগবন্তন্ত = তিনি জগংপুজ্য, ত্ৰাহ্মণগণেরও পূজনীয় । 
“চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেঠ হরিভক্তি পরায়ণঃ ৷” 
আবার শাস্তরকারগণ বলেন-“কৃষ্ণতত্বেতা গণই গুরু হইবার যোগ্য_তিনি 
বহ্মণ হউন, ক্ষত্রিয় হটন, বৈশ্য হউন ঝা শুদ্র হউন না কেন অবশ্যই 
গুরু হইবেন 
“কি বা ৰ্প্ি, কি বা্যাসী, শুদ্র কেনে নয়» 
যেই কৃষ্ণ ততৃবেন্তা সেই গুরু হয় ॥৮ চৈঃচঃম ৮1১২৭ 
গঙ্গা প্রবাহে ভিন্ন ভিন্ন জলধারা মিশ্রিত হইলেও, তাঁহার পবিত্রতা ও সরলতা 


(৬৪) 





বিনষ্ট হয় না৷ তাই কৃষ্ণত ুবিদ্গণ, যে কোন বর্ণের হইলেও, সকলের পুজ্য 
ও গুরুপদ বাচ্য। ্রীভগবানের নিকট সকল ভক্তই সমান, সেখানে বধুঁতেদ 
নাই। বর্ণভেদ কেবলমাত্র ব বন্দাপুস্থ মনুয্য মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত । বৃ ক্মণ্যধর্ম 
মধ্যযুগে সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ ছিল । অহমিকাই ছিল ই হানি মূল 
স্থল । কিন্তু বৈষদ্বধর্ম উদার-মহান, ইহাতে সম্প্রদায়ী বিভেদ, বর্থভেদ 
নাই। বৈষ্ণব কৃষ্ণ দক্ষা গহণ মাত্রই দ্বিজ হন। অতএব শুদ্ধ বৈষ্ণব, 
দ্বিজ অপেক্ষা শ্রেঠ এবং গুরু পদ বাচা হইবেন । ইহাই বৈষ্বতন্থের রা 
ও বিশেষত্ব । 

শ্ীপাট গোপীবল্লভপুরের শ্রীল রসিকানন্দ বংশাবতংস গোস্বামী পরি- 
বারে, উপনয়ন পরে দীক্ষান্তে এন্রিগোবিন্দ শরণাপত্তি এহণ কালে 
“উপবীত ত্যাগ করার রীতি” প্রচলিত। এই বংশে সহস্র সহস্র উত্তম- 
কুলোদ্তব ব্রাহ্মণ শিষ্য রহিয়াছে । | 


x) 


= দ্বাদশ তর? 


Ee 
| 


এখন মুল গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় লইয়া আলোচনায় আসা যাইতেছে। 
গ্রীশ্যামানন্দ নীলাচল যাইবার পথে হলভূমগড় গ্রামে গেলেন (১৬০৪স্বীঃ)। . . 
তথাকার রাজ| নবীনকিশোর ছুশ্চরিত, মগ্ধপ, ছুরাচারী ও শক্তি-উপারক : 
ছিলেন৷ তাহার কুলদেবী ছিলেন ব্রক্কিণী। কোন সাধু ও সন্যাসী 
এই রাজ্যে আসিলে, রাজা তাহাদের রাত্রি যাপনের - জন্য র0্িণী মন্দিরে 
রাখিতেন। নিশীথে দেবী রক্তপান করিয়া তাহাদের প্রাণ হরণ করিতেন | 
এই প্রথা ক্রমশ: নিত্য হইয়া পড়ে। সেই রীতি অন্ুঘারী শ্রীরসিক সহ 
গরীশ্যামানন্দকে সেই রহ্িণী দেবীর মন্দিরে বাস করিতে দেওয়া হইল 
কিন্তু ফল ফলিল বিপরীত । পরশ্যামানন্দকে দর্শন করিয়া শীরন্ধিণীদেবী 
াষ্টা্গ প্রণতি জান্তাইলেন এবং তাহার শরণাপন্ন হইলেন। এখানে কেহ 
প্রশ্ন রাখিতে পারেন-_ীরঞ্কিী এক জন দেবী হইয়া সামান্য এক সাধুর 


(শ্যামানন্দের) পদানত হইলেন কেন ? 


(৬৫) 


দেব, দেবী, এমনকি ব দ্গা, শিব আদি সকলেই ত্দ্ধান্তগীত কর্তা বা 
কর্তা স্বয়ং ভগবান-_গোলোকাধিপতি এবং তাহারই বিলাসমূর্তি চতুডু 
নারায়ণ হইতেছেন বৈকুষ্ঠাধিপতি | ইহারই অংশাবতার প্রথম পুরুষ 
নারায়ণই অনস্ভকেটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির মূল। শ্রীশ)ামানন্দ_ গোলোকাধিপতির 
প্রেয়পী এবং গ্রীরসিকানন্দ তাহারই বিলাসমুণ্তির এক ব্যুহ বা অ'শাবতার। 
দেব দেবীগণ ইহাদের প্রকৃত স্বরূপতত্ব অবগত থাকেন এবং তংঞুতি সেই- 
রূপ আচরণই করিয়া থাকেন। শ্ীরবিশীদেবী, শ্রীশ্যামানন্দ গ্রভৃকে দর্শন. 
করিয়া তাহার তমোগুণসম্পন্ন “পৈশাচিক বৃত্তি” পরিত্যাগ করিয়া সতৃঃগু৭- 
জম্পঞ্ন “ভক্তিৰৃত্তি” গ্রহনে প্ৰয়াসী হইলেন । অতঃপর শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর 
নিকট কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষা লইলেন। দীক্ষা- লইয়াও শ্রীদেবী ক্ষান্ত হন নাই। 
পরন্ত তাহার প্রিয় রাজাকে সবংশে শ্রীশ্যামানন্দের নিকট দীক্ষা লইতে 
আদেশ করিলেন। এই আদেশ রাজার প্রত্যয় হইল না। একদা তিনি 
আসিয়া দেখিলেন, শ্রীরক্কিণীদেবী-_ 


“নিজহস্ত দিয়া প্রভুর চরণ সঞ্চালে। 
মহোল্লাস হইয়া দেবী ভাসে প্রেমজলে ॥৩১। শ্যাঃপ্রঃ-৫ 


রাজা ভীত ও সন্তরন্থ হইলেন এবং সবংশে শ্রীশ্যামানন্দের নিকট “হরিনাম” 
গ্রহণ করিলেন। প্রণামী স্বরূপ সান্রটী মতান্তরে দশ পঞ্চ গ্রাম ভেট 
দিলেন। [বিঃদ্র:-_এই সাতটা গ্রাম মধ্যে যে গ্রামটা স্ববর্ণরেখা নদীর 
তটে, সুন্দর বনানীর মধ্যে অবস্থিত ও শ্্রীবৃন্দাৰন সম রম্যস্থান ছিল, তথায় 
পরে শ্রীশ্যামানন, শ্যামনুন্দরপুর গ্রাম পত্তন করিবেন এবং এখানে তৎ- 
আদেশে ্রীত্রীবৃন্দাবন্চন্দ্র জীউর প্রতিষ্ঠা হইবেন।] মন্তব্য - কিছুকাল 
পরে জীপাট গোপীবল্লতপুরে শ্রীরাসোংসবে গ্রীশ।ামানন্দ প্রভুর আদেশে 
রীরক্কিণীদেবী শ্রীশ্রীগোবিন্দ জীউর সেবার জন্য পত্র ও দোনা সিঞ্চন (সেলাই) 
সেবাধিকার প্রাপ্ত হইয়া হ্পাটে আগমন করেন এবং শ্রীহীজীউর মন্দিরের 
পশ্চিম পার্শ্বে, এক বেলবনের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন। কোনও অজ্ঞাত 
কারণে, প্রায় এক শতাব্দী হইল ই সেবা আর করিতে আসেন না। 
শরোভম ঠাকুর উক্তসময় (১৬-৯ বী) নীলাচল গিয়াছিলেন। 
তথা হইতে প্রত্যাবর্তনকালে প্রীশ্যামাননদ হইনি 


(৬৬) 


EM 








নৃসিংহপুর গ্রামে অপেক্ষা করিতেছিলেন। জ্রীশ্যামানন্দ অরসিককে চাকু- 
লিয়া পাঠাইয়া, একাকী জীনীলাচল অভিমুখে গমণপথে নৃসিংহপুরে জীনরো- 
ত্তম সহ মিলিত হইলেন । 

জগন্নাথ দেখিলা মহা প্রভুর লীলাস্থান। 

দেখি, শ্যামানন্দ স্থানে করিল পয়ান ॥ প্রেঃবিঃ ১৯ 
তংপরে শ্রাশ্যামানন্দ শ্রীনীলাচল গমন করিলেন, তথায় দিন কয়েক অবস্থান 
করিয়া, শ্রীব্রজপুরী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন (১৬১০ খ্রীঃ) ইছাই এ 
শ্যামানন্দ প্রভুর চতুর্থবার এবং সর্বশেষ ব্রজধামে গমন। 


96) 
= গ্রয়োদশ তরঙ্গ = 


শীশ্যামানন্দ চতুর্থবার ত্রজভূমিতে প্রবেশ করিলেন (১৬১০ খ্ৰীঃ) ৷ 
কিছুদিন ব্রজধামে অবস্থান করিয়া, মথুরাতে অবস্থানকালে জীগ্রীনিবাস 
আচার্য্য প্রভুর ব্রজে আগমন বার্তা শ্রবণে, রস্তামানন্দ ব্রজে গিয়া! শ্রীআচার্য্য 
প্রভু সহ মিলিত হইলেন। উভয়ের মধ্যে কতইন! ভাবতরঙ্গের আদান 
প্রদান হইল-_তাহা বর্ণণাতীত। | 
এমন সময় স্্রীপাট খেতরীতে পঞ্চবিগ্রহ সহ শ্রীগৌর বিগ্রহের অভি- 
বেক মহোৎসব সম্পাদনের ইচ্ছা পোষণ করিয়া শীনরোত্তম 
রামচন্জে নরোত্তম কহে একদিন । 
“আচাৰ্য্য আনিতে তুমি যাও বৃন্দাবন ।” প্রেঃবিঃ ১৯ 
শ্রীরামচন্দ্র চলিলেন শ্ীবজধামের উদ্দেশ্যে এবং ব্রজপুরীতে উপনীত 
ইইয়া শ্রীআচাধ্যপ্রভু ও শ্রীশ্যামানন্দ সহ মিলিত হইলেন। অপরদিকে 
জ্ীশ্যামানন্দের নির্দেমত শ্রীরসিকমুরারি ও ব্রজধামে গিয়া জীগুরুর সহিত 
মিলিত হইলেন। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু, শ্রীআচার্য্যপ্রভু ও শ্রারামচন্দ্র সহ শ্রীরলি- 
কের পরিচয় করাইলেন। শ্ীরসিকের বিনয়নআ আচরণে উভয়ে প্রীত 
হইলেন। ক্রমে ক্রমে ব্রজবাসী আচার্য্য গদের সহিত শ্রীরসিকের 


পরিচয় ঘটিয়াছিল। 


(৬৭) 


 জ্রীরসিকের ব্রজধামে কিছুকাল থাকার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শ্রীশ্যামানন্দ 
ভ্রীরসিককে নিজ পরিবার বর্গের তত্বাবধান এবং উৎকল উদ্ধার মানসে 
রোহিনীতে প্রেরণ করিলেন। শ্রীআাচার্গ্রতু কিছুকাল ত্র্জে অবস্থান 
করিয়া, ্রশ্তামীননদ ও শ্রীরামচন্দ্র সহ গৌড়াভিমুখী হইলেন। এইবার 
‘গোপালচনপু’, চৈতন্য চরিতায়তাদি গোস্বামী গ্রন্থ গৌড়ে প্রচারাথে 
ভ্রীআচাৰ্্যপ্রভুর হস্তে প্রেরিত হইল (১৬১২ খ্রীঃ! । সকলে শ্ীপাট শান্তি- 
গুর, কাটোয়া অস্থিকা শরীখণ্ড ও একচক্রা হইয়া যাজিগ্রামে গেলেন (প্রেঃবিঃ 
১৯)। তথা হইতে শ্রীশ্যামানন্ প্রভু গেলেন নৃপিংহপুরে । 
ইংরাজী ১৬১৩ খবীষ্টাবব। খেতরীতে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর শ্রীগৌর 
বিগ্রহসহ ছয় বিগ্রহের অভিষেককে কেন্দ্রকরিয়| এক বিপুল মহামহোতৎসবের 
আয়ৌজন করিতেছেন । 
প্রীরামচন্দ্র মাধ্যমে আমন্ত্র-লিপি পাইয়া শ্রীআচীধ্য কহিলেন = 

“অভিষেক উদ্যোগ কর খেতরীতে গিয়া ।” প্রেঃবিঃ ১৯ 
তখন তিনি বুধনীতে অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রীআচাধ্য প্রভু যথাক'লে 
খেতরীতে উপনীত হইলেন এবং সমগ্র মহামহোংসব পরিচালনার সম্পুণ 
দায়িত্ব স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। যথাকালে তথায় উপস্থিত হইলেন = 

রসিকমুরারি আদি ভক্ত সঙ্গে করি ৷ 

উৎকল হইতে শ্যামানন্দ আইলা খেতরী ॥ প্রেঃবিঃ ১৯ 

তথায় শ্রীআচাধ্য = 
শ্ররুসিকানন্দ প্রতি কহে স্মেহবেশে ॥ 
“গুহে বাপু, সকল করিবে সমাধান । 
. কোন মতে কার যেন নহে অসম্মান ॥” নঃবিঃ-৬ 

" উপস্থিত বৈষ্ণবাচার্ধযগণের তত্বাবধানের দায়িত্ব অপিত হইল শ্রগ্রীশ্যামা- 
নন্দের উপর এবং বৈষ্ণব-ভোজন (সেবার) দায়িত্ব অর্পিত হইল শ্রীরসিকের 
উপর). 

এইরূপে নানা স্থানে করে সমীধান। 

শ্যামানন্দ শি্ত-সব বৈষৰের প্রাণ ॥ নঃৰিঃ ৬ 
মহামহোংসব আরম্ভ হইতে আর বিলম্ব নাই, যথাকালে আদিলেন স-পুত্র 


(৬৮) 








হীজাহবীদেখী, শ্রীল অদ্দৈতাচার্যের পুত্র ও পৌত্রগণ, সশিষ্ জ্ীল হৃদয় 
চৈতন্য ঠাকুর, শ্রীনিবাস পণ্ডিতের ভ'তা গণ, স্ীখণ্ড হইতে শ্ীরঘুনন্দন প্রভৃতি 
গৌড় বৈধবাচাধ্যগণ ও ভক্তগণ এবং ত্রজধাম হইতে বৈ্ণবাচার্য্গণ ও গ. 
গণের শুভাগমন . হইল। দেখিতে দেখিতে খেতরী-নগরী আচা 
মহান্ত, বৈধ্ব ও ভক্তমণ্চলীর সমাগমে পরিপূর্ণ হইল । আসিল শুভ 
ফাল পৃর্িমা- শ্রীশ্রীরাধাগোশিন্দের দোলোংসব এবং জশ্রীগৌরস্ন্দরের 
শুভ আবির্ভাব বাসর (১৬১৩ খ্রী:)। 
ীপ্রেমবিলাস গ্রন্থে (১৯ বিঃ) খেতরী মহোত্সব সম্পর্কে একটি মনো- 
রম বর্ণণা প্রদত্ত আছেন। এখানে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে । 
একান্ত কষ্ণানুরাগী ও গৌরপ্রেমিক শ্রীনরোত্তমের বিগ্রহ সেবার ইচ্ছা 

জাঁগরূট হইল, একদা! স্বপ্নে দেখিলেন = 

গৌরাঙ্গ, বল্লভীকান্ত, শরকুষ্ণ আর হয় । 

ব্ৰজমোহন রাধাকান্ত রাধারমন এইছয় ॥ 
প্রভাতে শ্রীনবোত্তম প্রিয়াসহ এই ছয়বিগ্রহ নির্মান করারজন্য আদেশদিলেন। 
যথাকালে পঞ্চ বিগ্রহ নিমিত হইলেন, কিন্তু তাহার মনোমত জীগৌরবিগ্রহ 
নির্মাণ করা গেল না। গ্ানরৌত্তম মহাচিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া, অতি মনো কষ্টে 
'হা গৌর' ‘হা গৌর’ বলিয়া সর্বদা ক্রন্দন করিতে থাকেন। একদা স্বয়ং 
শ্রীগৌরন্ন্দর নিশাশেষে শ্রীনরোন্তমের শিয়রে বলিয়া কহিলেন = 

“সন্ন্যাসের পর নিজ মুন্তি নিরমিয়া। 

কেহ নাহি জানে, রাখি গঙ্গায় ডূবাইয়া ॥ 

“তুমি প্রেম-মুন্তি মোঃ’ তোরে করি অনুগ্রহ । 

বিপ্রদাসের ধান্য গোলায় রেখেছি বিগ্রহ ॥৮ প্রেঃবিঃ ১৯ 
প্রাতঃকালে শ্রীনরোত্তম বহু অনুসন্ধান পরে ধনী বিপ্রদাসের আলয়ে গিয়া 
জানিলেন__তাহাঁর ধান্য ও সর্ষপাদিসহ বনু শস্যের গোলা আছে। কিন্তু 
দুঃখের বিষয় সেখানে বহু অতি বিষধর সর্পের আবাসস্থল হইয়াছে,--ফলে 
সর্গভয়ে কেহ গোলায় প্রবেশ করে না। গৌর-প্রেমে পাগল শ্রীনরোত্তম 
বিকারশুহ্থ হইয়া সেই গোলায় প্রবেশ করিলেন এবং শ্রীগৌর বিগ্রহ বাহির 
করিয়া আনিলেন। আনন্দাশ্র পুর্ণ নয়নে, প্রেমে গদ্গদ্‌ চিন্তে আীবিগ্রহ 


(৬৯) 


বক্ষে ধারণ করিয়া চলিলেন__খেতরা । 
প্রীনিবাস আচারধযগ্রভুর আদেশে এবং তত্বাবধানে, আজ শুভ ফাল্গুনী 

পূর্ণিমাতে পীচ বিগ্রহ সহ শ্্াগারবিগ্রাহের অভিষেক হইবেন। কি 
আনন্দ! স্বয়ং আনন্দধাম খেতরীতে আগমন করিলেন। 

ফাল্গুনী পুণিমা তিথি শ্রীবিগ্রহগণে। 

অভিষেক করি বসাইবে সিংহাসনে ॥ প্রেঃবিঃ ১৯ 
সংকীর্ভন সহ মহা-মহোৎসব আরম্ভ হইল। খেতরী নগরী শ্রীনবদ্ধীপের 
শোভা ধারণ করিল। সর্ব সম্মতিক্রমে শ্রীবিগ্রহগণের অভিষেক সম্পাদনা 
করিলেন শ্রীনিবাস আচাধ্য প্রভু স্বয়ং । 

সবে অনুমতি দিলা আচাৰ্য্য ঠাকুরে। 

আীবিগ্রহগণাভিষেকাঁদি করিবারে ॥ নঃবি ৭ 

শ্রীরূপ গোস্বামী কৃত গ্রন্থাদি বিধানে । 

করিলা সকল ক্রিয়া অতি সাবধানে ॥ নঃবিঃ ৭ 
" অভিষেক ক্রিয়াদি সমাপন পরে নীরাঁজন আরতি সমাপ্ত করিয়া. শ্রীআচার্য্য 
প্রভু প্রথমে বন্দন করিলেন শর শীজাহ্নবা মাতাকে। শ্রীজাহ্নবা মাতা স্বস্সেহে 
শ্রীআচার্ধ্যকে উঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন-_“€হে বাপু, তুমি শ্রীগৌরসুন্দরের 
অর্চনাদি কোন বিধানমতে করিলে ?” 

শ্রীজাহবা শ্রীনিবাসে কিছু জিজ্ঞাসিলা । 

“কৈছে শ্রীগৌরাঙ্গ পুজা সমাধান কৈলা॥” প্রেঃবি; ১৯ 

করজোড়ে শ্রীআঁচাধ্য প্রভু নিবেদন করিলেন 

তিহো কহে গোস্বামীগণের,আজ্ঞা দ্বারে ৷ 

রাধাক্ৃষ্ণ যুগলমন্ত্রে পুজিন্থ চৈতন্যোরে ॥ প্রঃ বিঃ ১৯ 
অতঃপর শ্রীজাইবাদেবী উপস্থিত মহান্ত ও বৈষণববর্গীকে আহ্বান করিয়া 
আদেশ দিলেন _ 

“দশাক্ষর গোপালমন্ত্রে তার পুজার বিধানে । 

চৈতন্য পৃজিতে আল্জা কৈলা গোস্বামীগণে ॥ গ্রেঃবিঃ ১৯ 
অপরদিকে_- এথা শ্রীঠাকুর মহাশয় সর্বজন । 

অনুমতি দিলা আরশ্তিতে সংকীর্ণ ॥ নঃবিঃ ৭ 


(৭০). 
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উক্ত মহামহোৎসবে সংকীর্ভন-নৃত্যের একটি বর্ণনা দেওয়া হইতেছে । শ্রী- 
মন্মহাগ্রভু স্বয়ং দৈববাণী দ্বারা জানাইলেন-- : 

“খেতরী গ্রামেতে গণ-সহ সংকীর্ভনে । 

করিব নর্ভন দেখিবে সর্ববজনে ॥৮ নবি: ৭ 
অতঃপর আাঅচ্যতানন্দ আদি যত ভক্তগণ । 

সবারে লইয়া নাচে শীশচীনন্দন ॥ 

যত যত ভক্ত ছিল কারো বাহ নাছি। 

আনন্দে নাচয়ে অদ্বৈত গৌরাঙ্গ নিতাই ॥ প্রেঃবিঃ ১৯ 
এখানে ভক্তগণ অনুধাবন করুন, বা দর একাকী থাকেন না। আআ" 
নিত্যানন্দ ও এ র্ববদা তাহার রি. প্রকাশিত থাকেন। কিছু 
ক্ষণ সংকীর্ত্তন নৃত্যপরে প্রভুত্রয় অন্তহিত হইলেন। 

গণসহ প্রভু’ না দেখিয়া সংকীত্নে | 

বাহ্য পাইয়া সবে মহা করিছে ক্রন্দনে ॥ 

নরোত্তম শ্যামাঁনন্দ আর শ্রীনিবাস |. 

ভূমি লোটাইয়া কাদে ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস ॥ প্রেঃবিঃ ১৯ 
অতঃপর শ্রীআচাধ্য প্রভু করজৌডে সকলের প্রতি কহিলেন__ 
“আজ দোল পুধিমা__ 

প্রভুর শ্রীঅঙ্গে ফাগু করি সমপঁণ। 

ফাগু-ক্রীড়া করহ লইয়৷ সর্ববজন ৪৮ নঃবিঃ-৭ 
অতঃপর বিগ্রহেরে ভাগু দিয়া সকল মহান্ত ৷ 

পরস্পর ফাগু দেয়, স্বখের নাহি অন্ত ॥ প্রেবিঃ ১৯ 

শ্রীনিবাস আচাধ্য নরোত্রম শ্যামানন্দ ৷ 

গণ-সহ বিস্তর পাইল আনন্দ ॥ প্রেঃবিঃ ১৯ 
ফাগুখেলা সমাপনান্তে সকলে স্বানাদি করিলেন। সন্ধ্যাকালে শ্ীশ্ীগৌর 
সুন্দরের শুভ জন্ম-তিথি উপলক্ষে অভিষেক উৎসবে সকলে মনত হইলেন । 
পুনরায় সকলের আদেশ শিরোধাধ্য করিয়া শরীআচার্য্য প্রভু অভিষেক আরম্ত 
করিলেন = শ্রীকৃষ্ণের জন্মযাত্রা বিধি অনুসারে ৷ 
} পূজয়ে গৌরাঙ্গটাদ হরিষ অন্তরে ॥ 





(৭১) 


পদ্বোক্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল ধ্যানে । 

-ষোড়শ উপচারে পৃজিলা আনন্দিত মনে ॥ 

কষ-গাত এক, ইথে ভেদ বুদ্ধি যাৰ ॥ 

(স যায় নত্রকে, তার নাহিক নিসাৱ্ত | প্রেঃবিঃ ১৯ 
অতঃপর শ্রীনরোত্তম ঠাকুর উপদেশ দিলেন__ 

“হরিনাম মন্ত্র কর সবে সার ৷” 

“নিরন্তর সাধ্সঙ্গ কর সর্বজন । 

অতি দীন হৈয়া কর আবণ, কীর্তন ॥ 

বৈষ্ণবের স্থানে সদা হৈবে সাবধান । 

যেন কোনমতে কারও নহে অসম্মান ॥৮ নঃবিঃ ৭ 
এর পর আসিল বিদাইয়ের পালা । বিদাইর গ্রেমাশ্রতে খেতরী নগরী 
বিধৌত হইতে লাগিল। সে দৃশ্ঠানুভূতি রসিক ভক্তছাড়া কেহই রসাস্বাদনে 
সমর্থ নহেন। 

প্রতিবংসর ফাল্গুনী পু্ণিম! দিনে । 

হয় মহাঁমহোংসব খেতরী ভবনে ॥ 
বিঃদ্রঃ __ এই খেতরী মহোংসবের পূর্ববর্তী সময় হইতে স্মার্ভ ব্রাহ্মণগণের 
প্ররোচনায় একটা গুঞ্জন উঠিয়াছিল-_ 

বুঝি এতদিনে ঘোর কলি উপস্থিত । 

শৃড্রের ব্রাহ্মণ শিষ্য শুনি কাপে চিত ॥ প্রেঃবিঃ ১৯ 
ইতিপূর্বে বেদপুরাণাদি শান্তর চর্চা মুনি, খধি. আচার্য্য, পণ্ডিত গণের মধ্যেই 
নিবদ্ধ থাকিত এবং তাহারা সকলেই ছিলেন ব্রাহ্মণ ৷ শ্ী্ীমন্মহাপ্রভু প্রচা- 
রিত প্রেম ধর্মের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী = 

“কিবা বিপ্র, কিব স্টাসী, শুদ্র কেনে হয়! 

যেই কৃষ্ণ তত্্ববেত্তা সেই গুরু হয় ॥ চৈঃচঃ-ম ৮1১২৭ 
এই মতবাদের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ শমন্মহাপ্রভুর যুগে ও তৎপরে বনু অ্রাঙ্মাণ 
গুরুকুষ্চভজ্জনে নিমগ্রহইয়া উচ্চ গুরুপর্্যায়ে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। যথা শ্রীনরো" 
তম, শ্রীশামানন,্ীরামচন্্রব্ীরসিকানন প্রভৃতি সমার্ভবাদীদের ও তান্ত্রিক 
আচারধাদেব সিদ্ধান্তে অঙগাগুগত দেবদেবীর পৃজনইছিল প্রধান । তাহাদেরমধে। 


(৭২) 














যদি কেহ কেহ বা সাধনে উন্বী্ হইয়াছিলে--তাহাদের 
গ্রীবৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণ পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ ছি 
মূল শ্রীমাবেন্দ্রপুরী ও অন্যান্য পুরীবর্গী। সর্বশেষে স্বয়ং ভগবান শ্রীত্রীরাধা- 
কৃষ্ণের মিলিততন্র শ্রীগৌরনুন্দরের আবির্ভাবে শান্ত্রোক্ত কুব্যাখ্যা দ্বারা 
আচ্ছাদিত প্রেমভক্তির আবরণ মুক্ত হইল এবং আসিল স্বচ্ছ, নিৰ্ম্মল, পবিত্র 
প্রেমভক্তির জোয়ার । তাঁহার প্রচারিত ধর্মে দেব দেবীর পৃজাদি ক্ৰমে 
ক্রমে মানবচিত্ত হইতে অপসারিত হইতে লাগিল। তাই তাহারা সমস্বরে 
চীৎকার করিতে লাগিলেন... 


সাধন ও পৃজন 
ল। জীশীরাধাকৃষ্ণের যুগলভজনের 


কোথা হৈতে বৈষ্ণৱ মত আনি প্রচারিল। 

যত দেব দেবী পুজা সব উঠাইল ॥ 

বৈদিক তান্ত্রিক ক্রিয়া সব লোপ হৈল। 

সংকীর্তন করি যত লোক ভুলাইল ॥ প্রেঃৰি; ১৯ 
এই প্রকার প্রচার সাধারণ জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তির স্থ্টি করিয়াছিল । 
এই বিভ্রান্তি নিরসনের জন্য শ্রীজাহ্বা মাতার নির্দেশে, বৈষ্বচুডামণি পরম 
হংস চুডামণি প্রেমভক্তির মূল প্রচারক এবং ব্াঙ্গণ শিরোণি শ্রীমন্নিত্যানন্দ 
প্রভুর পুত্র শরীবীরভদ্র প্রভু, খেতরী মহোৎসব সমপনাস্তে এক ভাষণ দিয়া 
বান্মনোত্তর গুরু ব্গকে, সাধারণ পাষণ্ড জনগনের চিত্তে বিরুদ্ধ মতের 
অপসারণ ঘটাইয়া, বৈষ্ণবসিদ্ধান্তকে সব্ধবোচ্চ শিখরে উপনীত করিয়াছিলেন। 
তাহার ভাষণের সারাংশ সন্নিবেশিত করা যাইতেছে । ( প্রেঃ বিঃ গ্রন্থের 
১৯ বিঃ )= - 

বৈষ্ণৱধৰ্ম সবব ধর্ম হৈতে বড় । 

সেই ধর্ম লও সবে মন করি দৃঢ় ॥ 

অবৈষ্ণব গুরু কভু না করিহ ভাই। 

সে গুরু ছাড়িয়া ভজ বৈষ্ণব গোসাঞ্রি ॥ 
যথা__ এতেষাঃ জব্রধন্মাণাং 

প্রধানঃ বৈষবো মত: । 

বৈষ্ণব পরমো ধর্ম 
ৰ বৈষ্ণব পরমং তপঃ 


(৭৩) 


bh 


বৈষ্বঃ পরমারাধ্যোঃ 
বৈষ্ণবঃ প্রমো গুরু ॥ « 
সর্ধমন্ত্র হৈতে কৃষ্ণ মন্ত্রের প্ৰথাগত ৷' 
সেই মন্ত্র লও সবে হঞ্যা অগ্ৰগণ্য ৷ 
' তথাহি গৌতমীতন্তে _ মর 
এগাঁণপত্োমু সৌবেযু শৈবশাকেযু সুব্রত ৷ 
বৈষ্ণবেযু সমস্তেযু ক মন্ত্রাঃ ফলাধিকাঃ ॥ 
লেই মন্ত্র সপ্রদায়ী বৈষ্ণব হৈতে লবে। 
অজপ্রদায়ী মন্ত্র বর্জন করিবে ॥ 
থা গৌতমীতন্তে_িষ্ঞদায় বিহিনা যে নাতে নিলা মতা ৷ 
অবৈষ্ণব হৈতে কৃষ্ণমন্ত্র করিলে গ্রহণ । 
অবশ্যই হয় তাঁর নরকে গমন ॥ 
অতএব মানিয়। শাস্ত্রের শাসন । 
বৈষ্ণব হৈতে করিবে পুনঃ মন্ত্র গ্রহণ । 
তথাহি শ্রীহঃ তঃ.বিং-_ অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রে নিরয়ং ব্রজেৎ । 
| পুনস্চ বিধিনা সম্যগ, গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণাবাঁদ্‌ গুরোঃ ৷৷ 
কষণন্্রগ্রাহী যিহো তারে বৈষ্ণব কয় । 
বিষ্ণুভক্ত, ব্রাহ্মণের বড় সুনিশ্চয় ৷৷ 
আবার বৈষ্ণবের লক্ষণ বলিতেছেন_ 
“গৃহীত বিষ্ণুদীক্ষা কো,-বিষ্ণুসেবাপরে নর! ॥” হঃভঃবিঃ 
আবার উক্ত আছেন 
“হবিনামপরো যস্ত কৃষ্ণপুজা পরায়ণঃ ৷ 
₹ কৃষ্ণমন্ৰং যোগৃহ্বাতি বিষ্ণুং জানাতি বৈষ্ণবঃ ৷৷ 
চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ো, বিষ্ণুভক্তি পরায়ণঃ ৷৷ 
বিষ্ণুভক্তিবিহীনস্ত, দ্বিজোহপি শ্বপচাধমঃ ৷) 
আবার ভক্তি সন্দর্ভে-_ 
স্বপচো হি মহীপাল বিযোর্ভক্তো দ্বিজীধিকঃ ৷ 
বিষ্কোভক্তিবিহীনো যৌ যতিশ্চ শ্বাপচাধিকঃ ৷৷ 


তি । (0৭8) 


# 














খিহো কৃষ্ণভক্ত তিহো শুক্র নাহি হয়। 
কৃ্ণভক্তি হীন দ্বিজে শৃদ্রাধম কয় ॥ 


তথাহি ‘ন শুরা ভগবন্তক্তা, স্তেহপি ভাগবভোত্তমাঃ। 

₹ সর্ব্ববর্ণেযু তে শুদা, যে ন ভক্তা জনার্দনে।” 
“যৈছে কাংস্ত রস যোগে সুবর্ণতা পায়। 
তৈছে মানব কৃষ্ণদীক্ষায় দ্বিজতু লভয় ॥ 

যথা কাঞ্চনতাং যাতি, কাংস্যং রসবিধানতঃ 

তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্‌। হঃ ভঃ বিঃ 
কৃষ্ণভক্ত জন হয় ব্ৰাহ্মণ হৈতে বড়। 
যি'হে৷ শান্ত জানে তি'হো মানে করি দৃঢ় ॥ 
কষণদীক্ষায় দ্বিজত্ব লাভ শাস্ত্রের বচন ॥ 
ইথে অবিশ্বাসে যায় নরক গমন ॥ 


আবার উপবীত সম্পর্কে 
ব্রাহ্মণের গলে পৈতা সৰ্ব্বলোকে দেখে । 
সাধকের হৃদে পৈতা দা থাকে গোপে ॥ 
হৃদয় চিয়ি যন্ঞোপবীত যে করায় দর্শন । 
তারেই ব্রাহ্মণ মধ্যে করিবে গণণ ৷ 
শ্রীনরোন্তম “হৃদয় চিরি দেখাইলা শ্রষজ্ঞোপবীতো ।৮ 
শ্রীশ্টামানন্দকে যৌগীবর শরীদামোদর মিশ্র 
ম্যামানন্দের রূপ দেখে পরম উজ্জ্বল ৷ 
জ্যোতির্ময় পৈতা অঙ্গে করে ঝলমল ॥ 
অতঃপর-_ 
জ্রীআচাধ্য প্রভু, গ্রশ্যামানন্দ ও জীরসিক সমব্যবিহারে বুধনী 
গেলেন। তথা হইতে যাজিগ্রামে গেলেন শ্রীআচার্য্য প্রভু এবং আদেশ 
করিলেন = 3 
‘শ্যামানন্দ নবছীপ, অস্থিক! হইয়া ৷ 
রহিবে ধারেন্দা বাহাদুর পুরে গিয়া ॥ নঃ বিঃ ৮ 


(৭৫) 


৪. 


গ্রীরিক খেতরী হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া রোহিণীতে আসিলে, অনা- 
চারী জ্ঞাতিবর্গের সহিত বিরোধ দেখা দিল। তাই, তিনি নির্জন স্থানে 
বসবাস করিয়া ভজন-সাঁধনে প্রবৃত্ত হইবার উদ্দেস্টে, জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া, 
নিজ ভ্রাতা কানীনাথ কর্তৃক নিঠিত ‘কাশীপুর’ গ্রামে সপ্রীক বাস পরিবর্ত 
করিলেন (১৬১৪ খীঃ)। কিছুকাল পরে ভঞ্জরাজার কর্তৃক পৃবেব অপহৃত 
বিগ্রহ আনিয়া সেবাকাধ্যে ও ভজনে আত্ম নিয়োগ করিলেন । 

কিছুকাল পরে অরীশ্যামানন্দ শ্ীরসিকের নব-বসত-বাটী দেখিতে 
আসিয়া, শ্রীবুনদীবন সম এই গ্রামের ও শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। 
দ্রীরসিকের পূজিত বিগ্রহের নাম রাখিলেন 1 গোপীবল্পভ রায় এবং এই 
গ্রামের নাম রাখিলেন /গাপীবল্পভপুত ৷ এইভাবে সুবণরেখা নদীর 


৬ 


দক্ষিণ তীরে অতি মনোরম গো পীবল্লভপুর গ্রামের, আবির্ভাব ঘটিল । ই 
গ্রাম, শ্রীধাম বৃন্দাবন সম দ্বাদশ বনরাজি শোভিত থাকার ভক্তগণ “গপ্ত- 
বৃন্দাবন” নাম রাখিলেন । ভক্তগণ গাহিলেন 
fj জয় প্রভু শ্যামানন্দ জয় রসিকানন্দ । 

শ্রাগোগীবল্লভপুর শ্র/রাধাগোবিন্দ ॥ 


0৩ 
= চতুদ্দশ তৱঙ্গ = 


ইংরাজী ১৬১৫ খ্রীঃ, সপ্তদশ শতকের গোড়ায়, উৎকল প্রদেশের 


অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল। পাঠানগণের আক্রমণে উড়িয্তার ‘গড়জাত' 


(অর্থাৎ খণ্ড রাজ্যের) মহালে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছিল । ভগ্ুপহি সেই 
পাঠান শাসক্বগের অত্যাচারে, সাধারণ হিন্দু জনগণ বিপরধাস্ত হইতে 
ছিলেন। যবনগণের ন্বধর্মরক্ষা! ও স্বধর্মকরণ নীতিতে অনেকে দেশ ছাড়িয়া 
পালাইলেন। ক্রমে ক্রমে উংকল বাসীগণের মনোবল দুর্বল হইতে দুর্বল" 
তর হইতে লাগিল। অসং গ্রবত্তিগ্রাধান্ত লাভ করিল । রাজা ও প্রজা 


সকলে দুষ্টমতি হইতে লাগিলেন। ইন্ধন জোগাইতে লাগিলেন ব্যভিচারী 


(৭৬) 
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স্মার্ড ত্রাহ্মণগণ ও ভাগ্রিক উপাসকগণ। তাই প্রাণীহিংসা, বলিপ্রথা, সাধু 
বৈধব নির্ধ্যাতন ও হত্যা প্ৰভৃতি কুকর্ম এবং মগ্যমাংসভোজী উগ্রভাবাপন্ন 
হইয়| অনেকে নারীনির্ধযাতন অপকর্মে লিপ্ত থাকিতেন, অধিকাংশই বেশ্তা- 
সক্ত ছিলেন । ( রঃ মঃ ৬৩ পুঃ) 


বিশেষ দ্রষ্টব্য ? = 


পাঠক বর্গের প্রতি নিবেদন 
আস্ঠামানন্দ প্রকাশ, শ্রীরসিকমঙ্গল, শরীপ্রেমবিলাল, এ্রীনরোত্ম বিলাস, 
এ ্ভক্তমাল তথ! খরশ্যামানন্দ চরিত, স্রীরসিকচরিত প্রভৃতি 

স্থগুলি সবই প্রমাণিক হইলেও, লীলাবর্ণনে ও তথ্যাদি সমিবেণনে পরব্বাপর 
সামপ্রস্য না থাকায়, সমূহ বর্ণণা ইংরাজী খবীষ্টাব্দ অনুসরণে লীলাঁদি পরিবে- 
শিত হইতেছে। যদি কোন সহৃদয় পাঠক, মহাজন বা ভক্ত এই লীলা-বর্ধণ 
ক্রম প্রমাণ সহ পরিশোধন বা পরিবদ্ধন মানসে, আমাকে জানান, তবে 
কৃতাৰ্থ মনে করিব এবং পরবর্তী সংস্করণে তাহ সর্ববান্তকরণে সংশোধিত ও 
সংযোজিত করা হইবে । ব অনুরোধ, কোন বিষয়কে অবলম্বন করিয়া 
বিতর্কের জাল সৃষ্টি না কর প্রকৃত লীলা উদ্ঘাটনের চেষ্টাই ফল প্রন্ণ 
হইবে। ইতি গ্রন্থকার ৷ 

গুরুর আদেশ পালনাথে শ্ররলিক প্রেমধ্ম প্রচারে অগ্রসর হইতে 
লাগিলেন। সববঞ্রথমে শ্ীরসিক গেলেন তাহার গুরুদেবের আবির্ভাব- 
স্থলী পুন্যভূমি ধরেন! বাহাছুরপুরে । ক্রমে ক্রমে শ্রীরসিকের প্রেমবন্ঠায় 
আবর্জনা সমুহ বিধৌত হইতে লাগিল এবং নিল হৃদয় সাধুও ভক্তের উদয় 
হইতে লাগল । নু 

ধারেন্দার শ্রীভীম ও শ্রীকর নামে দুইভ্রাতা ছিলেন উভয়ে নবদ্ধীপের 
জগাই ও মাধাই অপেক্ষা ও হিংস্র স্বভাবী ও মগ্চপ ছিলেন । অপরদিকে 
তথায় সাধু ও ভক্তের অভাব ছিল না। সদেগাপ কুলোস্তব সুবলদাসের 


পুত্র রসময়, বংশী ও মথুর, শ্রীশ্টামানন্দের ছাদশ-শাখার অন্যতম শ্রীদরিয়া 


দামোদরের দীক্ষা শিষ্য ছিলেন এবং কৃষ্ণভজনে কালাতিপাত করিতেছিলেন। 


(৭৭) 


আর ছিলেন কায়স্থ বংশীয় গোপালদাসের পুত্র তুলসীদাস। ইনি সুকঠ ও 
গায়ক ছিলেন এবং স্ীগৌরীদাস পাটের শ্রীহৃদয়চৈতন্য ঠাকুর মন্ত্রশিষঠয 
ছিলেন। অত্যাচারী ভীমের জামাতা ছিলেন সুবলদাস, কিন্তু তিনি ছিলেন 
সদাচারী বৈষ্ণব । 

একদা স-শিষ্ঠ শ্রীরসিক সংকীর্তন করিতে করিতে শ্রীভীম ও শ্রীকরের 
সভায় উপনীত হইলেন। শ্রীরসিককে দেখিয়া ভীম সক্রোধে জমিদার পুত্র 
রসিকের এবস্রকার নীচ ও ভিক্ষুকবৃত্তি অবলম্বনের জন্য বনু 
তিরস্কার করিলেন এবং উপদেশ দিলেন “শিখা তিলকাদি ধারণ করিয়া 
পথে পথে সংকীর্তন করা ভিক্ষুকের ভিক্ষীবৃত্তির লক্ষণ । তুমি তাহা ত্যাগ 
করিয়া আত্মীয় পরিজন ও জমিদারী. রক্ষা করিবে যাও” । এই প্রকার বৈষ্ব 
নিন্দা ও কটাক্ষপাত করিলেন। . সভায় বহু বিভিন্নধন্মী পণ্ডিত ছিলেন । 
স্মর্ভ পণ্ডিতগণ নিজ নিজ অভিমত প্রকাশ করিলেন। সবই ভক্তিবাদীর 
পরিপন্থী । প্রীরসিকের অনুরোধে সর্ব্ধর্ম্ম বিচারসভাআহ্বান করা হইল! 
বৈষ্ণব পণ্ডিত সহ শ্রীরসিক, স্মার্ত পণ্তিতবগের বিছিন্ন তর্কজাঁল খণ্ডন করি- 
লেন ৷ বেদ, পুরাণ, উপনিষদ, শ্ত্রীগীতা ও শ্ী,মগ্ভাগবতের প্রামান্ত উক্তি 
দ্বারা বৈষ্ণবধর্মের মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিলেন । ঘরে ঘরে নাম- 
সংকীর্তনের ধ্বনি ধ্বনিত হইতে লাগিল । প্রেমধর্মের বন্যায় অনেকে ভানিতে 
লাঁগিলেন। দলে দলে আসিয়া জ্ররসিকের স্ুশীতল ছত্রতলে আশ্রয় 
গ্রহন করিতে লাগিলেন। 


নিজ কণে শুনি ভীম শ্রীকর আনন্দে । 
সবংশে শরণ লৈলা শ্রীরসিকানন্দে ॥৩৪। রঃমঃদ ৫ 


অত্যাচারী ভীম ও শ্রীকর উদ্ধার পাইল । শ্রারসিক ধারেন্দাতে নিজ 
কুলবিগ্রহ ীগোপীবল্লতরায়ের পার্শে গ্রীরাধারাণী প্রকাশ করিলেন। এত" 
ইুপলক্ষে সাড়ম্বরে তথায় এক মহোংসব হইল। ভীম ও শ্রীকর মহোংসবের 
ব্যয়ভার বহন করিলেন। শ্রীরসিক গোগীবল্লভপুর প্রত্যাবর্তন করিলেন! 
অপরদিকে, শ্রীশ্যামানন্দ গোপীবল্লভপুর গ্রাম প্রকাশ করিয়া রোহিনী, 
কেশিয়াড়ী ( শিষ্য চারিঘর যথা কিশোর, উদ্ধব, পুরুযোত্তম আর দামোদর ) 


(৭৮), 














বলরামপুরে (হরিচন্দন), শশাকুয়াতে (মধুসুদন) প্রভৃতিকে উদ্ধার করিয়া 
গেলেন ময়ণাগড়ে। তথাকার রাজা বীর মহানন্দ শ্রীশ্তামানন্দের শরণ ও 


= 


দীক্ষা লইলেন। পুনঃ শ্রীশ্যামানন্দ গেলেন বলরাম পুরে। 

বলরামপুরে অবস্থান কালে (১৬১৬ খীঃ) শ্ীশ্যামানন্দ বড়কোলা 
গ্রামে পঞ্চমদোলোতসব করার ইচ্ছা পোষণ করিলেন এবং রসিককে আনি- 
বার জন্য এক ভক্তকে গোগীবল্লভপুরে পাঠাইলেন। শ্ত্রীরসিক নিতাকর্ম ও 
বিগ্রহসেবাদি সমাপন করিয়া মধ্যান্ছে সবেমাত্র প্রসাদভোজনে বসিতেছেন, 
এমন সময় সেই ভক্ত আসিয়া গ্রীশ্যামানন্দের পত্র দিলেন। শ্রীরসিক 
ভোজনপান্র পরিত্যাগ করিয়া ঈগুরুর আদেশ পালনের উদ্দেশ্যে ছুটিলেন 
বশরামপুরে | শ্রাশ্যামানন্দ বড়কোলা গ্রামে পঞ্চমদোলোংসব করার প্রস্তাব 
রাখিলেন এবং আয়োভনে তৎপর হইতে আদেশ দিলেন । 
বভড়াতাঙা। গ্রামে পঞ্চম (দালাৎসব, (৬৬৩ খী2)- 

আসিল বৈশাখী পূৰ্ণিমা, বড়কোলাতে পঞ্চম দৌলোতসবের আয়োজন 
হইতে লাগিল । ধারেন্দা হইতে রশ্যামানন্দের কুলবিগ্রহ শ্রশ্রিশ্যামরায় 
জীউ সহ বহু ভক্ত আসিলেন। অতি সাড়ম্বরে উৎসব চলিতে লাগিল। 
ফাগু ও আবিরের প্রাচুধ্যে এইস্থান আবির-রাঙ্গা হইল ও গোকুলের দোলো- 
ৎসবকে স্মরণ করাইল। তাই ভক্তগণ এই স্থানের নামকরণ 'গোকুলপুরঃ 
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রাখিলেন। ( 
পুরের পরবন্তী ৫ 
আছেন। এই মন্দিরে পূর্বের হী রাধারাণী সহ রক মুক্তি পূজিত ইইতেন। 


সেই মুণি অপহৃত হওয়ায় বর্তমান ও 
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ন উ এগিরিধারী জীউর সেবা একাশ 
আছেন। এই স্থান কংসাবতী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত । নদীর উত্তর 
পার্ছে মেদিনীপুর শহর । 

মেদিনীপুর শহরের স্ববেদার বড়কোলাতে পঞ্চমদোলোংসব দর্শনে 
আসিয়া অতৰ শীত হইয়া প্রীশ্যামানন্ প্রভুর নিকট অনুরূপ এক উৎসৰ 
মেদিনীপুরে করার জন্য নিবেদন করিলে, হ্ীইশ্যামানন্দ আনন্দে স্বীকৃতি 
দিলেন। সুবেদার নিজ ব্যয়ে উশ্যামানন্দ প্রভুর নির্দেশনায় ও শ্রীরসিকের 
তত্তাবধানে মোদনীপুরের “আলমগঞ্জে” (বন্তমান অলিগঞ্জ) তিনদিন ব্যাপী 
শহামহোৎসব করিলেন (১৬১৬ খ্রীঃ) | তাহার নামকরণ হইল 
হরবোলা ৷ (নঃ বিঃ) 


(৭৯) 


শ্তামাননদ শ্্রীরসিক সহ খেলাড়ি হইয়া নাড়াজোলে প্রবেশ করিলেন। 
তথাকার জভরন্ত ভূঞ্যা পরিবারের সকলে দীক্ষা লইলেন । নাড়াজোলে 
্ীশ্তামানন্দ প্রভু শ্রীশ্রীমদনমোহন ও জীউর সেবা-প্রকাশ করিলেন (১৬১৬- 
খীঃ)। এখানে প্রতি বর্ষে শ্রাবণ কৃষ্ণা চতুর্দশী ও অমাবস্যা তিথিতে ছুই 
দিবস এী্রীমদনমোহন জীউর কাীয় দমন উৎসব এতদ্‌ অঞ্চলে 
প্ৰসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । 
তথা হইতে উভয়ে গেলেন পছ্ুমবসান (বর্তমান তমলুক)। স্বয়ং ভগবান 
নিজ প্রকাশ জন্য ভক্তের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন । একদা শরীমন্মহা- 
প্রভু স্বপ্নে শীশ্যামানন্দকে আদেশ করিলেন 
“পদুমবসানের কাছে পূজা মোর ছিল। 
একই সন্ন্যাসী আসি, মোরে দুর কৈল 1188 
মীঞ্জাপুর সন্নিকটে পাষণ্ডী গ্রামেতে। 
একই ব্রাহ্মণ গৃহ করিয়াছে তাতে ॥৫॥ 
তার গৃহে আছি আমি হেঁসের ভিতরে ৷ 
তুমি গিয়া লৈয়া আইস সেথা হৈতে মোরে” ৷৷ সাঃ প্রঃ ৮ 
প্রথমে শ্রীশ্টামানন্দ স-শিগ্ত তমলুকে আসিয়া, তথাকার রাজার ছুগামগ্ডপে 
বসিয়াছিলেন। উক্ত রাজ। এক মায়াবাদী সন্ন্যাসী কবলে কবলিত ছিলেন । 
উক্ত অন্নযাসীর প্ররোচনায়, রাজ! সন্যাসী সহ আসি! শ্রীস্ঠামীন'ণকে 
“ঝুটাখোর বৈষ্ণব” ইত্যাদি তিরস্কার করিয়া বহিষ্কার করিলেন । সন্ন্যাসী 
সিদ্ধান্ত দিলেন _“বৈষ্ঞৰ উপবেণনে মণ্ডপ অপবিত্র হইল । অতএব মণ্ডপের 
সমুহ মৃত্তিকা উত্তোলন করিয়াঃ নতুন মৃপ্তিক দিয়া মণ্ডপ পূণ করিতে হইবে 
এই কাৰ্য্যে বহু ব্যক্তি নিযুক্ত হইল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যত মাটা উত্তো- 
লন করা হয় - তখনই আপনা আপনি সেই পরিমাণ মাটী আনিয়া ভরাট 
হইয়া যাঁয়। এখানে শ্রীশ্ঠামানন্দের এশ্বধ্যশভ্তির প্রকাশ হইয়াছিল । রাগা 
পান্রমিত্র সহ আশ্চর্য্য ও ভীত হইলেন। রাত্রে রাগাঁকে প্রত্যাদেশ হইল । 
“যেন রাজা সবংশে শ্রীশ্যামাণন্দের শরণাপন্ন হন” রাজ প্রীন্যামীননের 
নিকট শরণাপন্ন হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু “যামানন্দ রাজাকে 
ক্ষমা করিলেন না। এমন কি “রাজার মুখদর্শন করিবেন না” বলিলেন। 


(৮০) 








কারণ রাজা মহা বৈষ্ণব বিদ্বেষী ছিলেন । পূৰ্ব্ব হইতে সেই সন্ন্যাসী সকল 
বিষ্ণুবিগ্রহ ভাঙ্গিয়া পুড়াইয়া দিয়াছে__কেবলমাত্র বর্গভীমা ও. বিষ্ণুহরি 
অবশিষ্ঠ ছিলেন। অতঃপর রাজা সেই সন্্যাসীকে বহিষ্কার করিলেন। 
ইতিপূর্বে শরীমন্হাঞভুর প্রত্যাদেশ পাইয়া শ্রীশ্যামানন্দ উক্ত শ্রীগৌর 
বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা কল্পে চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। বর্তমান উক্ত শ্রীগৌর বিগ্রহ্থের 
কিছু মহিমা বৰ্ণ করা যাইতেছে। শ্রীল বাসুদেব ঘোষ এবং তাহার দুইভরাতা 
মাধব ও গোবিন্দ ছিলেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন সঙ্গী এবং অতীব প্রিয় পাত্র ৷ 
্ীমন্মহাপ্রভু টোটা গোপীনাথে (মতান্তরে প্র ভগন্লাথদেব) অঙ্গে অস্তর্দান 
হইলে, শোকে ও ছুঃখে স-পত্রী বাস্থদে ঘোষ চোখে নেত্র পট বাঁধিয়া, 
(উদ্দেশ্য কাহারো মুখদর্শন করিবেন না) ও অনাহারে হা গৌর" হা গৌর’ 
বলিয়া সর্বদা ক্রন্দন করিতে থাকিলেন। সর্বশেষে সিদ্ধান্ত লইলেন-_-এএ 
দেহ আর রাখিবেন না।” 
বাসুদেব ঘোষ গৌরাঙ্গগত প্রাণ ৷ 
গৌরলীলা বর্ধিয়াছে তাহার প্রমাণ ॥৫২॥ শ্যাঃপ্রঃ-৮ 
দেহ বিসৰ্জন দিবার উদ্দেশে। এক গর্ত খাড়িয়া নিজ-দেহ প্রোথিত করিলেন। 
সেই ভন্য এই স্থানের নাম হইয়াছে “নরশোতা"। এমন সময় স্বয়ং শ্রীগৌর 
সুন্দর স্বয়ং বালকবেশে আসিয়া কহিলেন “দেখ, দেখ, বাসুদেব আমি আসি- 
য়াছি” কিন্তু নেএ্রপটবীধা শ্রীবান্ুদেব বিছুই.দখিতে পাইলেন না। কিন্তু প্রভুর 
ইচ্ছায় আপনা-আপনি নেত্রপট খুলিয়াগেল। ৷ শীছোষ নয়নভরিয়া অনিত্যনুন্দর 
বালকবেশী ই গৌরসুন্দরের বূপমাধুরী দর্শন করিতে করিতে আগত হইলেন । 
ঘোষ বলে “মোরে যদি করিবে সুদয়া। 
সদা এইখানে তুমি রবে মোরে লঞা” ॥৬১৷ শ্যাঃপ্রঃ-৮ 
প্রভু কৃপা করিয়া অঙ্গীকার করিলেন এবং সেই অবধি শ্রীবাস্থদেব ঘোষ 
গৃহে, বালকবেশেই আবদ্ধ র হলেন। ্রীঘোষ পৃজিত শীগৌর বিগ্রহ তাত্র- 
লিপ্তে বিরাজিত রহিলেন। অরবাস্থুদের ঘোষ অপুত্রক থাকায়, তাহার 
তিরোধানের পর, স্বয়ং শরীমহাপ্রভু শ্রাদ্ধপাত্র দান করিয়াছিলেন। অগ্ঠাবধি 
তাঅলিপ্তে (নর পোতা) শর মন্মহাপ্রভু মন্দিরে প্রতি বর্ষে মদন ত্রয়োদশী 
তিথিতে চব্বিশ প্রহর অখণ্ড নাম সংকীর্ত্তন ও আরাধনা মহোৎদব সহ, 


(৮১) 


গ্রীল বাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের বিরহ মহোৎসব প্রতিপালিত হইতেছেন। যে 
বকুল বৃক্ষ তলে শ্রীল ঘোষ ভজনে নিবিষ্ট থাকিতেন__সেই বৃক্ষ এখনও 
সংরক্ষিত আছেন। 
গ্রীশ্যামাননদ স্বপ্নের নির্দেশ অবলম্বনে, সশিষ্ঠ শ্ীরসিককে ঈ মহাপ্রভুর 

অনুসন্ধান করার জন্য মীর্জাপুর পাঠাইলেন। তাহারা মীর্জাপুর গিয়। 
তথাঁকার একমাত্র ব্রাহ্মণগুহে প্রবেশ করিলেন । 

ভক্তগণ লৈয়৷ মিলি মীর্জাপুর গেলা। 

পুজারীর গৃহে গিয়া প্রবেশ হল| ॥ ৭০-৭১ শ্যাঃপ্রঃ ৮ 
ব্রাহ্মণ ভিক্ষায় গিয়াছিলেন ৷ তাহার কন্যাকে গিয়া জীরসিক কহিলেন = 

“মহাপ্রভু আসি গুহে রহিয়াছে হেথা । 

দর্শন করিব আমি, কহ আছে কোথা ।৭৬॥ শীঃঃ ১৮ 
সম্ভবতঃ পাঠান অত্যাচারে অথবা মীয়াধাদী সন্ন্যাসীর অত্যাচারে, কেহ বা 
কোন মহাজন, শ্রীগৌর বিগ্রহ আনিয়া এই ত্রাঙ্গণের গৃহে লুকাইয়া রাখিরা- 
ছিলেন। ব্রাহ্মণ কন্যা কহিলেন = ট 
উরি LES এই কুঁড়িয়াতে আছে রয়যা। 

হেঁসের ভিতরে সুস্থে আছেন শুইয়া ॥৭৮॥ শযাঃগ্রঃ ৮ 
শ্রীরসিক ঠেস খুলাইলেন__ 

নবচৈতন্য দেখিয়া আনন্দ হইল ৷ 

বিনতি করিয়া বহু প্রণতি বরিল ॥৮০॥ শা: ৮ 


শ্রীরসিক প্রত্যাবর্তন করিয়া শ্যামানন্দকে সমুহ বিবরণ অবগত কর।ইলেন। 
অতঃপর একদিন শ্রীশ্যামানন্দ, স্্রীর্সিক ও ৬ভ্তগণ সহ নাম সংকীর্তন 
করিতে করিতে মীর্জাপুরে গমন করিলেন। তমলুকের রাজা অনুগামী 
হইলেন। এতদিনে শ্রীশ্যামানন্দ রাজাকে ক্ষমা করিয়াছেন।  তাহারই 
নির্দেশে শ্রীরসিকের এক মি রাধাবল্লভদাসের নিকট রা! কৃষণমান্ত্র দীক্ষা 
লইয়াছেন। 

শ্গোস্বামী মীর্জাপুরে প্রবেশ হইল । 


মহাপ্রভু লয়্যা তবে ফিরিয়া আসিল ॥৯১। শ্যাঃপ্রঃ ৮ 
অতঃপর রাজা মন্দির নির্মাণ করিলেন (১৬১৬ খ্রীঃ) 


(৮২), 


RE 














খত সেই মন্দিরে উক্ত ভ্রীগৌর বিগ্রহ সেবা প্রকাশ করিলেন। 
গ্াবধি শ্রীঘোষ ঠাকুরের তিরোধান তিথি মদন ত্রয়োদশীতে তাহার 
বি মহোৎসব দিবসে শ্রীমন্সহাগ্রভূর বালকবেশ দর্শন করিলে, ভক্তচিত্তে 
পুৰ্ববস্থৃতি ভাগরিত হইয়া থাকে । তৎপরে বসম্তিরা গিয়া শ্রীত্রগোকুলচন্দর 
জীউর বিগ্রহসেবা প্রকাশ করিয়া, সেবা অধিকারীর হস্তে সমপন করিলেন 
(১৬১৭ খ্ৰীঃ) । 
তথা হইতে শ্রীশ্ঠামানন্দ শ্রীরসিকসহ ধারেন্দাতে গমন করিলেন। 

তখনই শ্রী'পাট অস্থিকা হইতে শ্রীল হৃদয় চৈতন্য ঠাকুর ধারেন্দাতে শুভাগমন 
করিলেন। শ্রীরসিকের সহিত পরিচয়ে তিনি অতীব প্রীত হইলেন এবং 
কহিলেন_- 

“অনিরুদ্ধাবতার চতুবুহাধিপতি ৷ 

নারায়ণ সম মুক্তি রসিকে প্রসিদ্ধি ॥১৭॥ শ্যাঃগ ১ 
শ্রীদরিয়া দামোদর তথায় আসিলেন, গুত্যহ নাম সংকীর্তনের জোয়ার 
উঠিল। এইখানে এই সময় দ্বাদশ দিবস ৩৯তম দণ্ড মহোৎসব পালিত 
হইয়াছিলেন। 

জ্যৈষ্ঠ শুক্লা তৃতীয়া যেদিন আসি হৈল। 

মহামহৌংসব a ীস আরম্ভিল ॥৩২॥ 

এইমত দ্বাদশ দিবস শেষ হৈল 

কিবা রাত্র কিবা রঃ টি হৈল ॥৪০॥ 

দধিকাদ| কৈল সব বৈষ্ণব লইয়া ৷ 

ভ্রীহৃদয়ানন্দ নাচে মহামন্ত হৈয়া ॥৪১৷৷ শ্যাঃপ্রঃ ১৫ 
সম্ভবতঃ শীগুরুদেবের সম্মানে এখানে পঞ্চমী পরিবর্তে তৃতীয়াতে অধিবাস 
করিয়াছিলেন। সমাপ্তি দিবস ছিল- জ্যৈষ্ঠ পুণিম। ৷ শ্রীল হৃদয় চৈতন্য 
ঠাকুর শ্রীরসিক ও শ্রীদামোদরকে উংকল উদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হইতে উপদেশ 
দিলেন। অরশ্যামানন্দ শ্রীরসিককে গোপীবল্পভপুরে প্রেরণ করিলেন। 
এই সময় রসময় ও বংশীর অনুরোধে অরশ্যামানন্দ শ্রীশ্যামঞ্রিয়| দাসীকে 
বিবাহ (দ্বিতীয়) করিয়াছিলেন । 

7১ 


৮ 


(৮৩) 


প্রীপাট গোগীবল্লভপুরে শ্রীরসিক অবস্থান কালে বসত্তিয়া গ্রামনিবাসী 
এক ফকির নাম-_মছরন্দ্র শা, ব্যাঘ পৃষ্ঠে আরোহন করিয়া শ্ীরসিকের 
দর্শন প্রার্থী হইলেন । এই সংবাদ পাইয়া শ্রীরসিক ভূবন মঙ্গলকে ডাকিয়া 
কহিলেন “নাগরী (অর্থাৎ প্রহরী) উদ্ধবকে ফকিরকে আনিবার জন্য 
পাঠাইবে।” তখন উদ্ধব এক ভাঙ্গা কান্ছে (দেওয়ালে) বসিয়া দক্ত-মার্জন 
করিতেছিলেন। প্রভুর আজ্ঞা শ্রবণ মাত্র মার্জনদণ্ড াতনকাঠি) মাটিতে 
প্রোথিত করিয়া কান্থকে কহিলেন_-“কীথ চল ফকির অনিবারে” স্তাঃগ্রঃ 
১১৩০ | ফকির ভাবিল “যাহার সেবকগণ অচেতন বস্তুকে সচেতন 
করিতে পারেন, তবে তাহাদের শ্রাগুরুদেব নিশ্চই সয়ং ভগবান” । অতঃপর 
ফকির গোস্বামীর শরণ লইলেন। 

শ্রীরসিকের গুণকীর্তন ও নিষ্ঠার কথা চারিদিকে আকাশে বাতাসে 
ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। মহাপ্রতাগী ভঞ্জাধিপিতি ষোড়ণবর্ণীয় অভিশপ্ত যুবক 
রাঁজা বৈদ্যনাথ ভঞ্জকে উদ্ধার করার জন্য ভগুভূমে গমন কছ্লেন(১৬১-খ্বীঃ)। 
শুদ্ধাচারী অভিশপ্ত রাজ। স-সহো”র শ্রীগোস্বামীর চরণ বন্দনাদি করিয়া 
নিজ বংশ প্রতি অভিশাপ বণণ করিলেন। ইহা নিয়রূপ -- 

বিশ্বেশ্বর ভঞ্জ নামক এক ভর্জবংশীয় কামুক রাজা কোন এক ষোড়শী 
রূপবতী সাধ্বী ত্রাক্মণীকে পাইবার জন্য. তাহার বিংতি বংসর বয়স্ক 
স্বামীকে হত্যা করিয়া সেই ব্রান্মণীর সতীত্ব হরণের চেষ্ঠা করিলেন। সেই 
ব্ৰাহ্মী সতীত্ব রক্ষার জন স্বামীর সহিত সহমরণে চিতাতে প্রবেশকালে 
অভিশাপ দিয়াছিলেন “তোর বংশধর রাজাগণ যোড়শবর্ষেই মারা যাইবে 
এবং তার নারী বিধবা হইবে।” সেই অবধি সকল রাভা যোড়শবর্ষেই 
মারা যাইতেছেন। তাই কখন যে বংশ বিলুপ্ত হইবে তাহার কোন ইয়ত্তা 
নাই।” রাজাকে শ্রীরপিক রুপা করিলেন | 


“সিদ্ধন্ত তেজে ব্ৰহ্মশাপ দুরে গেল!” ॥৮৭॥ শ্যাঃপ্রঃ ৭ 
ভপ্ডারাজ্জার অভিশাপ খণ্ডন হইল। রাজা পঞ্চবিংশতি বর্ষ পর্ণ হইলে স-ন্রাতা 


স-জ্ঞাতি এবং প্রধান ৫ধান হমাতাসহ শৰপাট গোগীবল্লভপুরে আ'সয়া 
শ্রারসিকের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। 


(৮৪) 








অতঃপর শ্রীশ্যামানন্দ (১৬১৮ খ্ৰীঃ) গোপীবল্লভপুর হইয়া শ্রীরসিকের 

সঙ্গে নৈহাটীতে অর্জুনীর বাড়ীতে গেলেন। তথায় 

‘তিন মহোৎসব কৈলা আনন্দিত হৈয়া ॥৩| রঃমঃদঃ ১২ 
তথা হইতে কেশীয়াডী গেলেন, শ্রীরসিক তথায় বহু শিষ্য করিলেন, যথা 
অরঞ্মোহন, শ্যাঁগদাস, নারায়ণদাস, রাধামোহন, যাদবেন্দ প্রভৃতি । অতঃ- 
পর উভয়ে ঝাটিয়াড়! হইয়া শুকুড়াতে প্রবেশ করিলেন। তথাকার তুঞ্যা 
শ্রীভীমধনকে কৃপা করিলেন এবং তংপ্রদত্ গ্রাম ‘গোবিন্দপুর? নাম প্রকাশ 
করিয়া, তথায় আবাসান নিৰ্ম্মাণ করিলেন এবং ছুই পত়ীকে (গৌরাঙ্গ 
সী ও শ্তামপ্রিয়াদাসী) রাখিয়া প্রঞ্রবিনোদ বিহারী জীউর বিগ্রহ ও সেবা- 
প্রকাশ করিলেন । (১৬১৮ খ্রীঃ) | এখানে রাদোংসব করিলেন | তদবধি 
ই গ্রামের নাম হইল “রাসগোবিন্দপুর 
রস্টামাননদ প্রত্‌ ছ্ীঃসিককে সঙ্গে লইয়া আসিলেন নৃসিংহ্‌পুরে । 
এই গ্রামের কিয়ন্দ রে, বালিয়া গ্রামে বাস করিতেন এক ভূঞা! জমিদার 
নাম উদ্দগুরায়। তাহার যেমন নাম, প্রতাপও ছিল তদনুরূপ । দস্থাবৃত্তি 
অবলম্বনে তিনি ওচুর ধন উপার্জন করিয়া ধনীবান্তি ছিলেন। গৌড়দেশ 
হইতে শ্রীনীলাচল যাইবার পথ, তাহার জমিদারীর মধ্য দিয়া অবস্থিত ছিল। 
উক্ত পথে যাতায়াতগারী সাধু ও বৈষ্ণবগণকে হত্যা করিয়া তাহাদের সর্বস্ব 
লুণ্ঠন কবিতেন। নিদর্শন স্বরূপ প্রত্যেক মুতের একটি করিয়া কন্থা (কাথা) 
রক্ষণ করিতেন। একদা শ্রীশ্যামানন্দ ও খ্রীরসিক সহ বহু শিষ্ত বর্গীকে 
এই স্থানে দেখিয়া, ভূঞা! তাহাদের সকলকে হত্যা করিয়া সব লুণ্ঠন 
করার মানসে, নিজ অন্ুচরগণ লইয়া তীর চালনা করিতে লাগিল) কিন্ত 
শ্রীরলিকের এধব্য্যণক্তির প্রভাবে, তীরবিদ্ধকারীর তীর প্রত্যাবর্তন করিয়া 
তীরবিদ্বকারীকেই বিদ্ধ করিতে লাগিল। বৈষ্ণবগণের অঙ্গ স্পর্শ করিল 
না । ভূঞা! ও তংসহচরগণ মহাভয় পাইলেন এবং স-সঙ্গী মুখে তৃণ দিয়া 
্রীশ্যামানন্দের শরণাপন্ন হইলেন এবং নিজ কৃত পুর্ব অপরাধ সমুহ বর্ণণ 
প্রিয়া, অপরাধ স্বীকার করিলেন । বৈষ্ণব ও সাধু হত্যার নিদর্শন স্বরূপ 
৭১৮টী কন্থা বাহির করিয়া ভূপীকৃত রাখিলেন। শ্রীশামানন্দ প্রভু তাহাকে 
কপা কথিলেন। (১৬১৯ খবীঃ। । 

তাবে শিয়া কৈল শ্ৰীশ্যামানন্দরায় ৷ 

সবংশে সেবিল ভূঞা! গোস্বামীর পায় ॥২৭॥ শ্যাঃপ্রঃ ৮ 
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@& ঘোড়শ তরজ @ 


জ্ীরসিককে লইয়| শ্ীশ্যামানন্দ ক্ষীরচোরা শীত্রগোপীনাথ জীউর 

দর্শন মানসে গেলেন রেমুনাতে (১৬১৯খীঃ)। ত্রেতাযুগে শরীরামচন্দ্র বনবাস 
কালে, এক বট বৃক্ষতলে শ্রীসীতাদেবী সহ উপবেশন কালে, হঠাৎ শীপীতা- 
দেবী স্্রীরামচন্দ্রের পরবর্তী যুগে অং দ্বাপরযুগের রূপ-দর্শনে প্রয়াসী হইলে 
ভ্রীরামচন্দ্র একটি প্রস্তর ফলকে তীর দ্বারা তাহার দ্বাপর যুগের ‘গোপীনাথ!’ 
মুন্তি অঙ্কিত করিয়াছিলেন। বহু কাল পরে মহামুনি বশিষ্ঠ এই পথ দিয়া 
গমন কালে 

“বট-বৃক্ষমূলে মৃন্তি দেখি আচঙ্িত হৈল ৷” শ্যাঃগ্রঃ ৯ 
তিনি ধ্যানযোগে এই মুদির প্রকাশ হৃদয়ঙ্গম করিলেন এবং ব্যান ও বন্দনাদি 
করিয়া গন্তব্যস্থলে গমন করিলেন। কালক্রমে সেই মুন্তি কটক রাজার 
কর্তৃক আনিত হইয়া রেমুণাতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । 

এই গোপীনাথের ক্ষীরচোরা” নামের তাৎপধ্য-_ শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী 

পরবে বৃন্দাবনে গিয়া গোবর্ধানে রাত্রিকালে ‘বনমধ্যে গোপাল আছেন’ এই 
স্বপ্ন দেখিলেন। সেই স্বপ্ন দেখিয়া পরদিন €াঁতে গোবর্ান বাঁসীগণকে 
লইয়া বনমধ্য হইতে শ্ীগোপাল বিগ্রহ বাহির করতঃ পর্ব্বতোপরি স্থাপন 
করিলেন। মহা সমারোহে শ্রাগোপালের "পুজা ও অন্নকুট মহোংসব 
করিলেন। একদা গোপাল পুরীকে স্বপ্ন দিলেন যে, “তুমি অবিলম্বে নীলা- 
চল গিয়া “মলয়জচন্দন” আনিয়! আমাকে মাখাও। আমার অঙ্গের তাপ 
দুর কর।” এই আজ্ঞা পাইয়া শ্রীপুরী গোস্বামী গৌড় হইয়া নীলাচল পথে 
উৎকলের রেমুণা গ্রামে পৌচিলেন। তথায় নিত্য শ্রী বীগোপীনাথের ক্ষীর- 
ভোগ হয়, ইহার নাম “অমৃত কেপি'। ইহার স্বাদ ও সুগন্ধ অপূর্বব। 
এমন সমর দ্বাদশ মালসায় এই ক্ষীর ভোগ হইল। শ্রীপুরীর অযাচক বৃত্তি 
ছিল। কিন্তু ইচ্ছা 

“অযাচিত ক্ষীর-প্রসাদ অল্প যদি পাই। 

স্বাদ জানি তৈছে ক্ষীর গোপালে লাগাই ॥১২০৷৷ চৈঃচঃম-৪ 
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রাত্রের ভোগের পর মন্দির বন্দ হইল, অভুক্ত শ্রীপুরী হাটে গিয়া কৃষ্ণনাম 
কীর্তন করিতে লাগিলেন । এথা নিশিতে শ্ীগোগপীনাথ গুজারীকে স্বপ্ন দিলেন 
িঠহ, পুজারী, কর দ্বার বিমোচন। 
ক্ষীর এক রাখিয়াছি স্যাসী কাঁরণ”॥১২৭॥ চৈংচঃম-৪ 
মাধবেন্ত্র পুরী সন্যাসী আছে হাটেতে বসিঞা। 
তাহাকে ত এই ক্ষীর শীঘ্র দেহ লঞা ॥১২৯ চেঃচঃম-৪ 
পুজারী সত্যই মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখিলেন শ্রীগোপীনাথের ধড়ার 
মধ্যে একটা মালসা (ুরি) ক্ষীর রহিয়াছে। পৃজারী এই ক্ষীর পাত্র লইয়া 
“ক্ষীর লহ এই, যার নাম মাধবপুরী । 
তোমা লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি ॥১৩৩॥ চৈঃচঃম ৪ 
তদবধি এই ভ্ীগোপীনাথ বিগ্রহের নামকরণ হইল “ক্ষীরাচারা গোপীনাথ”। 
প্রতিষ্ঠা ভয়ে ্ীপুরী স্থান ত্যাগ করিলেন। ৰ 
“ঠাকুর আমারে ক্ষীর দিল”_-লোক জব শুনি । 
দিনে লোক ভিড় হবে মোর প্রতিষ্ঠা জানি ॥১৪১॥ চৈঃচ:ম ৪ 
শ্রীমাধবেন্্র পুরী অতঃপর চলিলেন শরীনীলাচল পথে। শরমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস- 
পরে নীলাচল গমন পথে রেমুণাতে 
মহাপ্রসাদ ক্ষীর লোভে রহিলা প্রভু তথা । 
পূর্ব ইস্থরপুরী তারে কহিয়াছে কথা ॥১৮। চৈঃচঃম ৪ 
শ্বীরসিক সহ শ্রস্টামানন্দ রেমুণাতে আসিয়া শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউর 
দর্শন পাইলেন না বা কোনও প্রকার সন্ধানও পাইলেন না। বু অনুসন্ধা- 
নান্তে জ্ঞাত হইলেন, যখন মুসলমানগণের এখানে অত্যাচার হইল, তখন 
সকলে ঘরবাড়ী ছাড়িয়া পলাইল। এখন কেহই গোপীনাথের সন্ধান জানে 
না। পুবের বলা হইয়ছে স্বয়ং ভগবান সর্ধদা ভক্তদ্ধারা প্রতিষ্ঠিত হইতে 
ইচ্ছা করেন। ভক্ত তাহার প্রাণ । একদা স্বয়ং শ্রীক্নীগোপীনাথ জীউ, 
নিশীখে শ্রীশ্ঠামানন্দকে স্বপ্নে বলিলেন 
“কনকমণ্ররী শুন, আমার বচন। 
না করিহ কোন চিন্তা আপনার মন ॥৩০। 


লোকে লৈয়া হাটে চণ্ডী করিয়াছে আমারে । 
সিন্দুর দিয়াছে আমা সর্ববা্গ শরীরে” ॥৩১৷৷ 


(৮৭) 


আমারে আনিয়া তুমি, মন্দিরে থাপিবে । 

পুর্ববমত করি সেবা, আমারে করিবে ॥৩১। স্যাঃগ্রঃ ৯ 
তৎপরদ্িবস গ্রভাতেই প্রীশ্তামানন্দ হাট হইতে সিন্দুরলিপ্ত এক প্রস্তর আনা- 
ইলেন। পবিত্র জলে ধৌত করিতেই ই শ্রীগোপীনাথ মুন্তি গকাশ পাইলেন | 

পঞ্চতীথ জল লৈয়া স্নান করাইল । 

মহোৎসব করি মন্দিরে থাপিল ।৩৬। শ্যাঃগ্রঃ ৯ 
এই মহোংসবকে কেন্দ্র করিয়া চব্বিণপ্রহর অখণ্ড নাম-যজ্ঞান্ুঠানের শুভাঃন্ত 
করিলেন। উক্ত নাম সংকীর্তন যন্জে-- 

শ্রীকষ্ত টছতন7 প্রভু নিতঢানন্য / 

হতেকজও হৰেণাম শীতাধাগোবিন্দ|9| 

চব্বিশ প্রহর হয় নাম অংকীর্ভুন ৷ 

ক্ষণে পড়ে ক্ষণে উঠে প্রেমে মত্ত মন ।৯। 

শীস্তিপুরে গ্রীআদ্বৈত নাম আরন্ভিল। 

নিতাই গৌরাঙ্গ দোহে প্রেমে নৃত্য কৈল ॥৬ 

নাম-নামী অভিন্ন নিগম সিদ্ধান্ত ৷ 

রসিকানন্দের বাণী পরম অদ্ভূত ॥৭৷৷ শ্যঃপ্রঃ-১০ 
অতএব পাঠকবগী হৃদয়ঙ্গম করুন এই ৪নং পয়ারের নামের প্রবর্তক স্বয়ং 
উ্ীঅদ্ৈতাচাধযপ্রভু এবং প্রচারক অদ্বৈত ভাবাবেশাবতার শ্রীষ্যামানন্দপ্রভু। 
শ্রীনাম যজ্ঞানুষ্ঠান উদ্যাপন হইলে__ 

অতঃপর শ্রীধর স্বামীর স্থানে গমন করিল । 

দর্শন মাত্রেতে ধুলায় গড়াগড়ি দিল । ১০॥ 

‘বলদেব' নাম তিনবার উচ্চারিল। 

মহাপ্রভু যৈছে 'নরোত্তমে? প্রকাশিল ৷ ১১৷৷ শ্যাঃ£ঃ ১০ 
এই রেমুনার পুগ্যন্থানে ্ীধরস্বামী পাদের আবির্ভাব হইয়াছিছ্নে এবং উক্ত 
নাম হানে প্রায় পঞ্চদশ বংসর পরে এই রেমুণাতে জীশ্যামানন্দের 
আহ্বানে গৌড়ীয় বৈঞ্ণবাচাৰ্য্য, ঘীগোবিন্দভাগ্ভকার অনিন্ত্য-ছেদাভেদ তত্ব 
বাদী, পঞ্চম পূরুষার্থ ভক্তিবাদী, ্রীমদ্বলদের বিদ্যাভুষণ পাদ আবির্ভ্‌ব হইয়া 
ছিলেন। ইনি ্রস্তামানকের পঞ্চম অধস্তন শিশ্য ছিলেন। (ইশ্যামানন্দ- 
শ্রীরসিকানদ?-_ প্রানয়নানন্দ_ জী রাধাদামৌদর-_গ্রীবলদেব) 

রেমুণাতে শ্রীশ্যামানন্দ ্টরপ্রীগোগীনাঁথ জীব সেবাপ্রকাশ করিয়া 

(১৬১৯ খ্বীঃ), তথায় প্রেমধর্ম পচাবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া চলিলেন বিরাট 
রাজার গড়ে। মহা ভারতে বর্ণিত শমীরক্ষ (যথায় পঞ্চপাণ্ডর অজ্ঞাতবাস- 
কালে অস্তরাদি লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন) দর্শন করিলেন। তথা হইতে গেলেন 


(৮৮) 





আহ 


নীলগিরি । তথাকার রাজ! মর্দরাজ ইরিচন্দনকে উদ্ধার করিয়া চলিলেন 
রাস গোবিন্দপুরে এবং তথা হইতে থুরিয়াতে গমন করিলেন । 
থুরিয়াতে গমন পথে রাজঘাটের বড়পালে অবস্থান করিয়াছিলেন। 
সেখানে কয়েকজন তান্ত্রিক সন্যাসী ছিলেন এবং তাহার] দেবী আরাধনা 
করিতেন । শ্রীশ্যামানন্দ ও তৎসঙ্গীগণকে দেখিয়া তাহারা “বুটাঘোর বৈষ্ণব” 
বলিয়া বিদ্রপ করিল। তংপরদিন পরশ্যামানন্ স্ব্ণরেখ! নদীতে স্ানে 
যাইবার কালে দেখিলেন, থাটে এক বিরাটাকায় কুভীর মুখব্যাদন করিয়া 
শুইয়া আছে। শ্ীশামানন্দ কৃপারৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে কুভীর 
লেজ নাডিতে লাগিল । 
জ্ীগোন্সামী পদে আসি দণ্ডবং কৈল ॥৭১॥ 
তারে আশ্থাপিয়া প্রভু মহামন্ত দিলা। 
জীব হিংলা না করিহ বলি আজ্ঞা দিলা ॥৭২॥ শ্যাঃপ্র: ১৫ 
শর শ্যামানন্দের এবএকার অলৌকিক শক্তি দেখিয়া তান্ত্রিক জন্ন্যাসীগণ, 
পুবেব নিজ বিদ্রপ মন্তব্য প্রকাশের জন্য খেদ প্রকাশ করিলেন এবং শ্রশ্যামা- 
নন্দের শরণাপন্ন হইলেন । 
এই সম্রদায় মধ্যে এশ্করদান' নামক এক সন্যাসী শ্রীশ্যামানন্দের নিকট 
কৃ্চমন্তর দী্ষ। লইলেন। শ্রশ্যামানন্দ বৈষ্ণৰ দিন্দার অপরাধে, মহোৎসব 
করিব র জন্য আদেশ দিলেন। সাড়ঙ্থরে নাম সংকীর্ত্তন সহ মহোৎসব 
স্থুসম্পন্ন হইল (১৬২০ খ্রীঃ) । তথা হইতে বড়পাল এবং ভোগরাই গেলেন। 
ভোগরাইর সন্নিকটে এক দেবী ছিলেন নাম শ্রীবাশুলী। সেবক ছিলেন চার 
তাণ্রিক সন্ন্যাসী, প্রত্যহ মাংস ভোগ দিতেন। শ্রীশ্যামানন্দের নাম সংকী 
তুনের আকর্ষণে 
রাত্রে দিবারূপ ধরি বাশুলী আইলা । 
শ্যাগানন্দ শয়ন স্থানেতে প্রবেশিলা ॥৯৩। 
দেখে প্রভু নিদ্রাতে হইছে অচেতন । 
বাশুলী বসিয়া তবে চাপিল চরণ 1৯৪॥ 
শ্রীশ্যামানন্দের নিদ্রাভঙ্গ হইল, শ্রীবা শুলী চরণে ভুপতিত হইলেন। 
তবে শ্যামানন্দ প্রভু কহেন তাহারে ! 
“তুমি জীব হিংসা কর, কেন ছু'য় মোরে”॥৯৭॥ 


(৮৯) 


তবে কর জুড়িয়া বাশুলী কহে। 

“ছাগআদি যত মোর গ্রহণ নাহি হয়ে ॥৯৮॥ 

দুষ্টজন পশুবধ করে অকারণ । 

পিশাচীরগণ সবে করেন ভক্ষণ ॥৯৯। শ্যাঃপ্রঃ ১৫ 
শ্রীবাশুলীদেবী কহিলেন “যখন ছুষ্টগণ বলি দেয়, তখন আমি সেই স্থান 
ত্যাগ করি। ছুষ্টগণ (তান্ত্রিক ত্রাঙ্মণগণ) মাংস খাইবার লোভেই বলি দিয়া 
থাঁকে।” শ্রশ্যামানন্দ শ্রীবাশুলী দেবীকে কৃপা করিলেন এবং আনন্দানন্দ- 
কে দীক্ষা দিবার আদেশ করিলেন । (ইনি দ্বাদশ শাখার এক শাখা) 

রশ্যামানন্দ থুরিয়া হইয়া শ্রীরসিকসহ গোপীবল্প ভপুরে গমন করিপেন। 
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১৬২১ খবীঃ ভ্রপাট গোপীবল্লভপুরে ব্রা সে।ৎসৱ অনুষ্ঠিত হইলেন ৷ তথায় 
বিশ্ব-বৈষ্ণবগণের শুভাগমন হইয়াছিলেন । উক্ত রাসোতসবের বণনা মংকৃত 
'অনিরুদ্ধাবতার শ্রীঃসিকমুরারি’ গ্রন্থে বিশদভাবে বিত হইয়াছে। 
উৎসব পরে শ্রীরসিক বাণপুর অভিমুখে গমন করিলেন (১৬২৩ খ্রীঃ) 
পথে মঙ্গলপুর ভূঞাকে শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া চলিলেন ভদ্রক হইয়া যাজপু- 
রের অন্তত বাণপুরে। তথায় এক বন্য হস্তীকে দমন করিয়া, কৃষ্ণনাম 
দীক্ষা দিয়া “গোপালদাস' নামকরণ করিলেন । প্রকাশ থাকে যে, তথায় 
ইরিহর নামে এক কায়স্থ বাস করিত। তাহার ব্রাহ্মণ দ্বারা শ্রশালগ্রাম 
বিগ্রহের নিত্যসেবা ছিল। 
মার্তবাদী ত্রাহ্মণগণের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রত্যহ পাচসের আতপ তুল 
(চাল) ভোগ দেন্তযা হইত। শ্রমন্মহাপ্রু রামকেলি হইতে প্রত্যাবর্তন পথে, 
সেই হরিহরের গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। হরিহরের ্রীবিগ্রহের এই 
প্রকার সেবার আচরণ দেখিয়া প্রভু কহিলেন = 
“তুমি অন্ন পাক করি স্বচ্ছন্দে খাইবে । 
ঠাকুরে, অগ্ডুল খালি ভোগ লাগাইবে ॥৩১। 
এই দোষে হস্তী হবে সবংশে তোমার । 
এত বলি প্রভু গেল ক্রোধেতে অপার ॥৩১। শ্যাঃগ্রঃ ১০ 
সেই হরিহর হস্তী যোণিতে জন্মগ্রহণ করিয়া, এতদ অঞ্চলে এক মহাত্রীসের 
সঞ্চার করিয়াছিল। এতদেশীয় সুবেদার আহম্মদীবেগ, সমিষ্ত প্রীরসিকের 


(৯০) 


০ 


০ 


L 





আগমনে এতদ্‌ অঞ্চলে সর্বত্র সংকীর্ভনের ধ্বনি ও সহজ সহজ লোকের 
তাহার বশ্যতা গহণ দর্শনে, মহাতুদ্ধ হইল এবং যখন দেখিল কিছু কিছু 
যবনও শ্রীরসিকের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে, তখন সে মহাক্রুদ্ধ হইয়া বলিল 
“রসিক যদি ত্রই হিং বন্যহৃপ্তিকে পদানত করিতে পারেন, তবে আমি জা- 
নিব ইনি সিন্ধ পুরুষ | তখন আমিও বশ্যতা স্বীকার করিব” । কালক্রমে 
একদা শ্রীরসিকের সন্মুখে সেই হস্তী আসিল এবং শ্রসিকের কপানু্টিতে 
বন্তুহস্তী ৪ জ্ারসিক চরণে পতিত ইইল। শ্রীরসিক কুষ্মন্ত্রে তাহাকে দীক্ষা 
দিলেন এবং নাম রাখিলেন “গোপালদাস”। সেইদিন হইতে তাহার উগ্র 
স্বভাব তিরোহিত হইল। সুবেদার বশ্যতা স্বীকার করিলেন ( ১৬২৩ খ্ৰীঃ ) 


শ্রীরসিক তথা হইতে চলিলেন শ্রীনীলাচলের পথে । তথায় শ্রীনী- 
লাচলনাথের দর্শন এবং অন্যান্ট মঠ মন্দির দর্শন করিয়া নয়ন জুড়াইলেন । 


গ্রত্যাবর্তনকালে (১৬২৪ খ্রীঃ) শ্রদিক পুনরায় বানপুরে আসিলে, হস্তী- 
গোপালদাস আসিরা শ্রীচরণে পড়িল। শ্রীরদিক কহিলেন 
দৃঢ়ভাবে সাবুসেব। কর নিরন্তর 
ভ্রমণ করহ তুমি তীর্থ তীরবাস্তর ॥ ৪১ ॥ রঃ মঃ পুঃ ১০ 
অতঃপর গৌড় দেশাভিগুখে আসাকালে, একদা স্বপ্নে উশ্ীজগন্নাথ দেব 
কহিলেন. 


তার হাদে আমি বিহরিব অনুক্ষণ ৷ 
ত্ৰিভূবন পুজিবেক আমার চরণ ॥ ৭২ ॥ রুমঃ পঃ-১০ 


ভকত বংসল শ্ভগবান, ভক্ত শ্রীরসিকের নীলাচল গমনের পরি- 
শ্রম ও ক্লান্তি লাঘব করার জন্য স্বয়ং শ্রীরসিকের বাসস্থান শ্রীপাট গোপীবল্প 
ভপুরে নিত্য-বিরাজিত থাকিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলেন। ইহাই স্বয়ং 
ভগবানের করুণাময়ত্ব। প্রত্যাবর্তন পথে ছুই কারিগর রথুনাথ ও আনন্দ 
নীলাচল হইতে শ্রী ভগননাথদেবের প্রত্যাদেশ পাইয়| শীরসিকের অনুগামী 


. (৯১) 


হইলেন। (সেইকালে শ্রীশ্যামানন্দ থুরিয়াতে অবস্থান করিতে ছিলেন । সতী 
রসিক তথায় শ্রীগুরুর চরণবন্দন করিলেন এবং শ্রী শীজগনাথদেবের গুত্যাদেশ 
ও তংপ্রেরিত ছুই. ভাঙ্করের আগমণবার্তা জ্ঞাপন করিলেন । অতঃপর 
ভাস্করদয় জ্রী বিগ্রহ নির্মাণ করিলে নাম রাখিলেন 'আবন্দাবনচন্দ্র' । কিছু 
পরে এই শ্রীবব্দাবন চন্দ্র নৃসিংহপুরে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং শ্রীশ্যামানন্দ 
প্রভুর গোলকবিজ্য় পরে তাহারই নির্দেশে শ্রীরসিক কর্তৃক অদ্যাবধি শ্রীপাট 
্ঠামন্থন্দরপুরে বিরাভিত আঁছেন। 
অতঃপর শ্রীশ্যামানন্দ আদেশ করিলেন 


“কারিগর লহ, মুপ্তি বনাহ, 
শ্ীগোগীবল্লভপুরে 1৯॥ = 
উগোবিন্দ নাম, হবে অনুপম, 


প্রকাশ হবে সে ভুবনে” ॥১০॥ রঃমঃপ-১১ 
ভাস্করদ্বয়কে লইয়া প্রীগোপীবল্পভপুরে আসিলেন শ্রীরসিক। যথাকালে 
(১৬২৫ খ্রীঃ) ভাঙ্করদয় ত্রিভঙ্গ-ললিত-রসরাজ শ্রীগেবিন্দ বিগ্রহ নির্মাণ 
করিলেন। 


গণি শুভদিন সর্ব্বন্ুলক্ষণ 
প্রকাশ গোবিন্দ রায় । 
দেখি প্রতি অঙ্গ মোহিত অনঙ্গ 


আনন্দে ভালে সবাই ॥১১॥ রঃম;গাঃ-১১ 

তংকালেই শ্রীশ্যামানন্দ কেশীয়াড়ীতে গমন করিয়া তাহার নিত্য পূজিত 
বিগ্রহ শরীশ্রীশ্যামরায় জীউর পারে শ্রীরাধারাণী প্রকাশ করিলেন । তথা 
হইতে ধাবেন্দা গমন করিলেন। শ্রীপাট গোগীবল্নভপুরে শ্রীরপিক কর্তৃক 
শ্রীশ্রীগোবিন্দ জীউর প্রকাশ হইলেন। কিন্তু তংপার্ম্মে শ্রীরাধারাণী না 
থাকায় যুগলমন্ত্ের উপাসক শ্রীরসিকেরমনে কিছু ভজনানন্দের অতৃপ্তি ছিল। 
যথাকালে সুযোগ আসিল । 

ভর্জরাজার রাজভাণ্ডারে হঠাৎ এক ষঁডেগর্ষাপুণা অথচ মাধুরধ্যময়ী শ্রী 
রাধারাণী বিগ্রহের প্রকাশ হইলেন এবং স্বপ্নাদেশে শ্রীগোগীবল্লভপুরে 
বিরাজিত শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহ সহ তাহার বিবাহ দিবার ইঙ্গিত দিলেন। 


(৯২) 














তদগ্যায়ী ভঞ্জরাজা শ্রীপাট গোগীবল্লপুরে আসিয়া শ্রীরসিকের নিকট 
তৎপ্রতি স্বপ্নাদেশ এবং বিবাহ প্রস্তাব নিবেদন করিলে. শীরসিক সানন্দে 
প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন । তিনিও ত মনে মনে এই কামনা করিতেছিলেন। 
ওভক্ষণ দেখিয়া বিবাহের দিন স্থির হইল। সিদ্ধান্ত হইল, চতুর্রোলাতে 
শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহকে ভঞ্জভবনে শুভবিজয় করান হইবে এবং বিবাহ অস্ত 
একই চতু্দ্দোলাতে পুনঃ উভয়ে শুভ গরত্যাবর্ভন বিজয় করিবেন যথাকালে 
নানাবিধ বাঘ, আলোকসজ্জা সহ শ্রীগোবিন্দ জীউকে চতুর্দোলাতে শুভ- 
বিজয় করান হইল। কিন্তু অর্দীপথে ঘটিল এক বিপন্তি,-_খডিয়াশোল নামক 
এক স্থানে চতুর্দোলা আর উঠিল না। শ্রীগোবিন্দ জীউর পুনঃ উভয়কে 
(রসিক ও ভগ্রাজা) স্বপ্নাদেশ দ্বারা জানাইলেন শুভবিবাহ এই স্থানেই 


হইবে তদনুঘায়ী ভঞ্পুরী হইতে শ্রীরাধারাণী বিগ্রহকে তথায় বিজয় 


করাইয়া শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হইলেন। ভঞ্জরাজা বহু উপঢৌকন ও কিছু 


গ্রাম যৌতুক দিলেন (১৬১৬ খ্রীঃ 

অপরদিকে শ্রীশ্যামানন্দ ধারেন্দা হইতে শ্রীগোপীবল্পভপুর আসিলেন 
এবং শ্রীরসিক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধারানীসহ, ত্রিভঙ্গললিত শ্রীগোবিন্দ 
বিগ্রহের দর্শন পাইয়া স্পন্দনশুন্ নয়নে বহুক্ষণ ধরিয়া দর্শন করিয়া প্রেমে 
নৃত্য করিতে লাগিলেন। আরবৃন্দাবনের রাসস্থলীতে বিরাজিত অনুরূপ যুগল 
মুন্তির রাসনৃত্য স্মরণে গ্রেমাগ্ুত ইইলেন। তথা হইতে শ্রীরসিককে সঙ্গে 
লইয়া গোবিন্দপুর গমন করিলেন। সেখানে শরীরসিক কর্তৃক উপহার, 
আষমুলা দাসীকে ভ্শ্যামানন্দ বিবাহ করিলেন (১৬২৭ খ্বী)। তিন ঠাকু- 
রাণীকে (শ্রীগৌরাঙ্গদাসী, খীশ্যামপ্রিয়া দাসী ও যসুনাদাসী ) তথায় শ্রীশ্রী 
বিনোদবিহারী জীউর সেবার তত্বাবধানে নিযুক্ত করিলেন। 

গোবিন্দপ নর হইতে উভয়ে গেলেন থুরিয়াতে এবং তথায় দোলোংসব 
উদ্যাপন পরে, স্ীভগবানের আদেশ পাইলেন। 

“ভ্রজেতে আইস তুমি কারিয়। যতন 1৮৩০ রঃমঃপঃ ১২ 

এই আজ্ঞা পাইয়া শী খ্যামানন্দ “বাযুরোগের' অভিনয় প্রকাশ করিলেন। 
কারণ লীলাপুণ করার পূর্বের প্রাকৃত ভক্তগণের নিকট একপ্রকার 


অভিনয় দর্শাইতে হয় ৷ 


গ্রীরসিক ও ভক্তগণ বিষন্ন মনে শ্রীগুরুর সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন । 
বলরামপুর হইতে হিমসাগর তৈল আনিয়া চিকিৎসা করিবার পর, রোগের 
কিছুটা উপশম হইল । অতঃপর শ্রশ্যামানন্দ শ্রীরসিককে লইয়া পুনরায় 
ধারেন্দানগরীতে গমন করিলেন (১৬২৭ হীঃ)। তথায় ভীগ্যামানন্দের নগর- 
সংকীর্তন করার ইচ্ছা হইল । তাই দরিয়াদামোদর, ভীম. শরীক, রসময়, 
বংশী, মুর ও তুলসীদাসের পূর্ণ সহযোগিতায় এবং উ্ররসিক কর্তৃক সংগু- 
হীত অসংখ্য নাম-সংকীর্তন সম্প্রদায় সহযোগে নগর সংকীর্ত্তন বাহির 
হইলেন। সে দৃশ্য অভূতপূৰ্ব্ব ও বর্ণণাতীত । 
সংকীন্বনে নাচয়ে ঠাকুর শ্যামানন্দ | 
সে ভঙ্গী দেখিতে দেবগণের আনন্দ ॥ ভঃ রঃ 
তথায় এক মহামহোংসব অনুষ্টিত হইল। তথা হইতে ইউরশ্যমানন্দ স্্রী- 
রসিক সহ আসিলেন শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর । এইকালে জয়পুর রাজ্যের 
গলতাগাদীর মহাত্ত শ্রীন্্য্যানন্দ বহু সন্যাসী সহ পাট গোপীবল্পভঙুরে 
আসিয়া শ্রত্রীরাধাগোহিন্দ জীউর স্রীমৃত্তি দর্শনে মোহিত হইয়া কহিলেন 
“এমন মাধুষ্যমুত্তি কোথা নাহি দেখি | 
দর্শনে সকল জীবের পুর্ণ করে জাখি ॥ ৭৮॥ শ্যাঃ প্রঃ ১১ 
মহান্ত শ্রীন্ধ্যানন্দ এই শ্রীরজিক বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্ীগোবিন্দের সেব- 
- কাঙ্থা প্রকাশ করিলে, শ্রীরসিক “তৎপুত্র জ্রী রাধানন্দের ওঁরসে কূর্ধ্যানন্দ 
জন্ম হইবেন” এই বর প্রদান করাছিলেন। 
বিঃ দ্র: - এতদ্‌ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য এই যে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু যখন চতু বার ব্রজ- 
ধামে গমন করিয়াছিলেন (১৬১০ খ্রীঃ), তখন গরীশ্যামানন্দের শিঠঠ আচরণে 
ও প্রতিভায় এবং বৃষ্চানুরাগে গ্রীত হইয়া তৎকালীন বৈষ্ণবানুরাগী জয়পুরের 
মহারাজা শরীন্দাবনে শ্রী্ীলালাজীর সেবা এবং সেবা পরিচালনার্থে 
শ্যামলী? গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন (খীঃ ১৬১১/১১ হইবে)। ভরতপুরে 
মহারাজা এ সেবান্নকুল্যে 'ছটাঘরা" নামক মৌভা প্রদান করিয়াছিলেন 
(ভক্তমাল। ! সপ্তদশ শতাব্দী,তই «ই সেবাকাধ্যে নিযুক্ত ছিলেন__শ্রীমদ্ধা- 
গবতের টাকাকার জল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী পাদ। তংপরে তং শিক্ষা-শিল্ঠ 
উশ্শ্যাননদ প্রভুর পঞ্চম অধস্তন (ভীশ্যামানন্দ শ্রীরসিকীনন্দ _শ্রীনয়নানন্দ 





(৯৪) 





সি এক ০ LE 





শরীরাধা দামোদর) গৌড়ীয় বৈষ্ণব মুকুটমণি বৈষ্ণবাচার্য্য, পঞ্চমপুরুষার্থ-ভক্তি- 
বাদী, অচিন্তা ভেদাভেদ তত্ববাদী, রীমন্মহাপ্রভুর প্রবপ্তিত পঞ্চম সম্প্রদায়, 
‘আ্রাগোবিন্দভাগ্’ প্রণেতা শ্রীম্বলদেব বিদ্যাভূযণ পাদ স্রীত্রীরাধাস্যামনু্র 


জীউর সেব| প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি এই মন্দিরে বসিয়াই 'গোবিনভায়' 
রচনা করিয়াছিলেন । 


ূর্বপ্রসঙ্গ অনুসরণে--অতঃপর শ্রীশ্যামানন্দ সহ সকলে চলিলেন 
পূর্ববাভিমুখে | শ্রীগোবিদদ জীউর নন্িরের পুর্বপার্শে স্বর্ণরেখা 
নদীর তটে এক বটবৃক্ষে 'বংশীধ্বনি' শ্রবণ করিয়া, শীৃন্দাবনে কদস্ববৃক্ষতলে 
শ্রীরাসবিহারীর বংশীব্বনি চিত্রপটে উদয় হইল, পরমার নয়নে এই বৃক্ষের 
নামকরণ করিলেন “বংশী বট”। অতঃপর রোহিণী হইয়া কেশিয়াডীতে 
উপনীত হইলেন । তথার শ্রীদাংমাদর পতি এক মহোংসব করিলেন । 
এতদ্‌ অঞ্চলের সববপুজিতা 'সব্রমিঙ্গলা” একদা শ্রীশ্যামানন্দের শরণাপন্ন 
হইতে ইচ্ছা করিয়া 


শ্রীগোস্বামীর শয়ন স্থানেতে প্রবেশিলা 11581] 

সাষ্টাঙ্গ হইয়া ভূমে দণ্ডবং কৈলা৷ ঠ 

বহু স্তুতি করি করযোডে দাড়াইলা ॥১৫॥ 

বলে "কৃপা কর মোরে প্রভু শামানন্দ। 

যাহার গ্রেমেতে হৈলা শ্যামার আনন্দ” ॥১৬৷৷ শ্যাঃপ্রঃ ১২ 


অতঃপর শ্রম্যামীনন্দ পঞ্চটির জমিদার হরিনারায়ণ, পটাশগরের 
জমিদার নৃসিংহ গজপতিকে দীক্ষা দিয়া, নারায়ণগড়ের মধ্য দিয়া চলিলেন 
খানাকুলের শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের পাট দর্শনে । তথা হইতে গেলেন চু চুড়াতে 
এবং ধর্মপ্রাণ কায়স্থ কুলোছব এক বৈষ্ণবের গৃহে অবস্থান করিয়া ছিলেন।- 
সেখানে অবস্থান কালে প্রত্যহ গঙ্গস্থান ও নামসংকীর্ত্তন করিতে করিতে 
দিনাতিপাত করিতে থাকেন! এইখানে এক বুড়া শিব তলাতে (চন্দননগর) 
অঘীরাধাগোবিন্দ জীউর সেবা প্রকাশ করিয়াছিলেন (১৬২৮ খ্বীঃ)। 


(৯৫) 


বিঃ দ্র£__-এই চন্দননগরের গঙ্গাতীরে অবস্থিত ‘বুড়াশিবতলাতে' উরাধা- 
গোবিন্দ জীউর মন্দির পারে শ্রীপাট গোগীবল্লভপুরের গোস্বামীবর্গের সমাধি 
নির্মাণ হইত । বর্তমান অর্দাশতাব্দী হইল এই স্থান গঙ্গাগর্তে নিমঞ্জিত 
হইয়াছে । 

অতঃপর ক্রশ্যামানন্দ সশিশ্য গেলেন শ্ঠামনুন্দরপুরে (১৬২৮ খ্রীঃ) এবং 
স্ঠামন্ন্দরপুরণ রাম প্রকাশ করিলেন। এই শ্যামন্মুন্দরপুরেই অশ্যামানন্দ 
শ্রীরপিককে “ঠাকুর গৌসাই' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। 


_-€-- 
= অষ্টাদশ তরঙ্গ = 


উশ্ঠামীনন্দ শ্যামন্ুন্দরপুর হইতে গেলেন থুরিয়াতে। তথা হইতে 
পুনরায় গেলেন সর শ্যামসুন্দরপুরে (১৬২৯খীঃ)। এখানে অবস্থান কালে 
হেনকাঁলে কতদ্দিনে অন্ুয়া মুলুকে ৷ 
শ্রীঅধিকারী ঠাকুর পাইলা গোলোকে ॥২॥ র:মঃপ, ১৩ 
যথাঁকালে এই সংবাদ প্রাপ্তে শ্রীরসিকসহ বহুভক্ত তথায় গমন করিলেন। 
শ্রীশ্যামানন্দ নিজ গুরুদেবের গোলকপ্রাপ্তির সংবাদে মুহমান ছিলেন, ক্ষণে 
ুচ্ছা যান, ক্ষণে ক্রন্দন করেন। শিষ্য ভক্তগণকে দেখিয়া কহিলেন ". 
«আর না রহিব আমি অবনীমগ্ুলে। 
হৃদয়ানন্দের বিচ্ছেদ অন্তর বিদরে ॥৭॥ রঃমঃপ ১৩ | 
এইখানে শ্রশ্যামানন্দ শরীরসিককে বহু উপদেশ দিলেন। 4 
সব বিবরণ কহিলেন রসিকেরে। 1 
“মহোংসব করিব শ্যামনুন্দরপুরে” ।৯॥ রঃমঃপঃ-১৩ | 
মহাসমারোহে শ্রীল হৃদয় চৈতন্য ঠাকুরের আঁত বিরহ মহোংসব সম্পাদিত | 
হইলেন। আল ঠাহুরের তিরোধান তিথি ছিল ফান্তুন-শুক্লা-ত্রয়োদশী 
(অধীং শ্রীগৌর সুন্দরের আবির্ভাব পুণিমা তিথির ছুই দিবস-পূর্বব দিনে) । 
কিন্তু গ্রন্থের কিছু বচন (পয়ার) ও উক্তি দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে এইখানেই 
এই সনের (১৬২৯ খ্রীঃ) দ্বাদশ দিবস দণ্ড মহোৎসব ও উদ্যাপিত হইয়াছিলেন। 
ইহাই শ্রণ্যামানন্দ প্রভু কর্তৃক উদ্‌যাপিত ৫১তম ও সর্বশেষ দণ্ডমহোৎসব ৷ 


(৯৬) 


আরাধনা] মহোংসব করি সে বংসরে। 
বিজে কৈল শ্যামানন্দ শ্রীগোবিনদপুরে 1১৫॥ রঃমঃপ ১৩ 
অতএব তাহার গোবিন্দপুর বিজয় আষাঢ় মাসেই (বর্ষাকালে) হইয়া ছিল এবং 
ফাগুন মাস (১৬৩০খবীঃ) পর্য্যন্ত তিনি গোবিন্দপুরেই অবস্থান করিয়াছিলেন। 
আরাধনা মহোৎসব করিলা তথায় । 
অধিকারী গোর্সাইর দিন পুর্নববার ॥১৮॥ রঃমঃপ ১৩ 
ইহাই শ্রীল অধিকারী ঠাকুরের প্রথম-বার্খিক-তিরোধান-মহোৎসব। এইকালে 
ধারেন্দাতে শ্রীদরিয়া দামোদরও তিরোহিত হইয়াছিলেন । 
এই গোবিন্পুরেই শ্রীশ্যামানন্দ উ্ররসিককে নিজ মনোভিলাষ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । 
“কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হৈলা সকল সংসার ৷ 
এবারে লৈয়া তুমি করহ বিহার ॥২৩॥ 
কৃষ্ণের হইল আজ্ঞা আমারে যাইতে | 
নিশ্চয় আমি না রহিব পুথিবীতে” ॥২৪॥ রঃমঃপ-১৩ 
ভ্শ্যামানন্দ নিজ প্রিয় দঃ পুর্বভাষ জ্ঞাপন করিলেন। এইভাবে 
ভ্রীঅদ্ৈতাচাধা প্রভুও শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নিজবাঞ্জা প্রকাশ করিয়া একটা 
“তরজা” লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। 
এত বলি নৃসিংহ পুরে প্রবেশিলা। 
রসিকেরে সঙ্গে করি প্রভু তথা গেলা ॥২৫॥ রংমপ ১৩ 
এইবার কৃপা ক্রিয়া অশ্যামানন্দ উর্দগুরায়ের গৃহেই অবস্থান করিলেন। 
সব্বদা কৃষ্ণনাম ও নাম সং নর জোয়ার আসিল । পুনরায় শ্রীশ্যামা- 
নন্দের “বায়ু রোগের অভিনয়” প্রকাশ পাইল। বাষুরোগের প্রকোপ ক্রমশঃ 
দ্ধি পাইতে লাগিল । গ্রীষ্মকালের প্রথর তপন-কিরণের উগ্রতা সহযোগী 
৷ শ্্রীরসিক সহ ভক্তবর্গী মহাচিন্তার মধ্যে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে 
শ্রীপুর সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন । 
বড়ই অসুস্থ হৈল! শ্যামানন্দ রায়। 
চারিমাস রহিলেন স-গোষ্টী তথায় ॥২৭৷৷ রঃমঃপ ১৩ 
[ মাস গণণায় ফান্তুণ হইতে জৈষ্ঠমাস, চারি মাসই হয় ] 


(৯৭) 


বু বৈদ্য ডাক! হইল। সৰ্ব্বদা হরিনাম সংকীর্নের ধ্বনিতে নৃসিংহপুরে 
মুখরিত হইতে লাগিল। শ্রীরপিক আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া শ্রীগুরু সেবায় 
নিমগ্ন রহিলেন। শ্রীরসিকের আকুলতা ও ব্যাকুলতা দেখিয়া শ্রীশ্যামানন্দ 
কহিলেন = 
প্রীরসিক প্রতি “উৎকলে জন্মিয়া যত শ্যামানন্দী গণ । 
তারে লৈয়া কতদিন করহ বিহারণ ॥৩৭৷৷ 
আমার আজ্ঞায় থাক উৎকল ভুবনে । 
মনেতে জানিহ জদা আছ বৃন্দাবনে ॥৮। 
ঙ্ মঃ 3 ক 
ঘরে ঘরে সাধুসেবা করহে যতনে । 2 
কৃষ্ণ প্রেমভক্তি দেহ সব্ব জনে জনে ॥৪০॥ 
‘শ্রুতি, স্ৃতি, ভাগবত, শাস্ত্র পরমাণ । 
‘গুরু, কৃষ্ণ, সাধুসেবা” আর দ্বিজগণ ॥৪১) ~ | 
১ ফু Ee) 3 
আপনার হাতে বস্ত্র বান্ধি শ্যামানন্দ.। 
তিলক দিলেন মাথে মনের আনন্দ ॥৪৩॥৷ 
উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী প্রতি 
আপনি জুড়িয়া কর সবারে কহিলা । 
“শ্যামানন্দ মণ্ডলীতে টীকা সে সারিলা ॥8৪)) 
রসিকের আজ্ঞাতে থাকিবে সর্বজন । 
সবাকারে রসিকেন্দ্র করিবে পালন ॥8৫|| 
রসিকের আজ্ঞা কেহ না করিবে ভঙ্গ । 
রসিক বিমুখ যে, সে নহে আমা জঙ্গ”। ৪৬॥ 
সবব অধিকার দিলা রসিক শেখরে । 
স্ব সমপণ কৈল অচ্যুত কুমারে ॥৪৭৷৷ রঃমংপ ১৩ 
উক্ত সময় শ্রীশ্যামানন্দ, শ্রীরসিককে “(রব গোক্কা জী” উপাধিতে বিভু 
ফিত করিয়া শরীশ্যামীনন্দী পরিবারের গাদীশ্বর এবং ‘মহাস্ত’ পদে অভিসিক্ত 
. করিলেন। তংকালে শ্রীশ্যামাননদ, শ্রীরসিককে তিন ঠাকুরাণী সহ 
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শ্রী শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র জীউকে শ্রশ্যামসুন্দ্রপুরে রাধিবার আদেশ দিয়াছিলেন। 
জীরসিক পরে তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন | 
আসিল চ্যৈষ্ট পুর্ণিম| ১৬১০ খ্রীঃ (১৫৫২) ৷ যথাকালে শুক্লা জোষ্ঠ 
পঞ্চমী হইতে ৫২ তম দ্বাদশ দিবস ব্যাপী দণ্ড গু মহোৎসব শ্রীরসিক ও ভক্তগণ 
কর্তৃক আরম্ভ হইল গোবিন্দপুরে । দ্বাদশ দিবস দণ্ডম; হাৎসব চলিতেছেন, 
অপরদিকে নৃসিংহপুরে শ্রীশ্যামানন্দ Sn ধির অভিনয়ে অনুস্থ আছেন। 
তাই শ্রীরসিকের অজ্ঞাতে ভক্তরৃন্দ উক্ত মহোংসব পরিচালনা করিতেছেন, 
কিন্তু স্বয়ং তিনি শ্ীগুরুসেবায় নিমগ্র। এই পূর্ণিমা তিথিতেই বায়ুর প্রকো- 
পাভিনয় অতিশয় বৃদ্ধি পাইল = 
সদা সংকীর্তন ধ্বনি 
শ্যামানন্দ দেখি সবে 


হয় চারিদিকে । 

ক ঠন 

হইলা উ দূবেগে ॥৪৮৷৷ র:মঃপঃ ১৩ 
অশ্যামানন্দের অভ্তিমকাল জানিয়া ভক্তব্ন্দসহ শ্রীরসিক বিষন্ন অন্তঃ করণে 
উচ্চৈশ্বরে শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সেই দিন ছিল ভ্যৈঠ 
মাসের শেষ দিন অর্থাৎ সংক্রান্তি । অপর দিকে পূর্ণিমা (দেব স্থান পুণিমা) 
গত হইয়া ভ্যৈষ্ঠ কৃপা প্রতিপদ প্রবেশ করিল, তংসহ আযাঢ মাসের প্রারস্ত 
হইল । হরিধবনি, শুভধ্বনি ও সংকীর্ভুন ধ্বনির মধ্যে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু 





পনরশ বায়ান্ন শকাব্দ সে প্রমাণ । 
কৃষ্ণের সন্নিধে প্রভু কবিলা প্রয়াণ ॥৪৯॥৷ 
দেবস্সান যাত্রা পুণমীর শেষে। 
কৃষ্ণ প্রতিপদ তিথি আষাঢ় প্রবেশে ॥৫০।॥ 
হরিধ্বনি শঙ্খধ্বনি সংকীর্তন ধ্বনি । 
গগনমণ্ডলে প্রবেশিল! জয়বাণী ॥৫১॥ 
হেনই সময়ে প্রভু হৈলা অন্তৰ্ধান ৷ 
শুনিয়া মণ্ডলী সবার হরিলা জ্ঞান ॥৫২॥ 

_ রঃ মঃ পঃ ১৩ 


জ্রীরপিক অচেতন হইয়া ভূমে পড়িলেন । ভভ্তগণের শুশ্রাধায় চেতন 


পাইয়া বিলাপ করিতেছেন = 


অষ্টাদশ বংসরের যখন আমি । 

তখন দর্শন দিলা শ্যামানন্দ স্বামী ॥৫৫। 

বিংশতি বংসর সেবা করিল চরণে । 

হবে একা করি প্রভু গেলা নিভধামে ॥7৬॥ 
বিঃদ্্ঃ--জ্লীরসিকের দীক্ষা ১৬০৮ খ্রীঃ এবং জ্রীশামানন্দ প্রভুর তিরোধান 
১৬৩০খীঃ। অতএব এই অন্তব্তীকাল হইতেছে ২৯ বৎসর । শ্যামা 
নন্দ প্রভু চতুর্থবার ব্রজগমন কাল প্রায় ছুইবংসর শ্রীরসিক জীগুরুর সঙ্গ 
ছাড়া থাকায়, এখানে তিনি বিংশতি বৎসর উল্লেখ করিতেছেন । 

যাহার পরশে হৈলা কৃষ্ণ প্রেমভক্তি। 

যাহার দর্শনে সবে হৈলা! শুদ্ধমতি ॥৫৭৷৷ 


যাহার কৃপায় হৈল অবিদ্য| খণ্ডন | 
যাহার অনুগ্রহে ১ Ie | 
বাহার প্রসাদে হুণ-পুলিন্দ-গ্রেচ্ছাদি । | 
ছাঁড়ি নিজ কর্ম, কৃষ্ণ উনমাদি ॥17৯॥ | 
হেন প্রভু ছাড়ি গেলা না দেখিব আরু। | 


এবে শুন্য ভেল মোর সকল সংসার ॥৬০৷ ২ | 
কে মোরে করিবে দয়া বাংসল্য কয়া ৷ 
কাঁর সঙ্গে দেশে দেশে বুলিব ভ্রমিয়া ॥৬১৷৷ 
কা? সঙ্গে করি মুই তীথ পর্য্যটন। | 
কে মোরে সঙ্গেতে লৈয়া যাবে বৃন্দাবন ৬২) 4 
আর না দেখিব সেই চরণ-চুখানি । | 
এত বলি রসিকেন্দ্র পড়িল! ধরণী ॥৬৩৷৷ রঃমঃপ ১৩ | 
গোবিন্দপুরে ৫২তম দ্বাদশ দিবস দণ্ডমহোৎসবের একাদশ দিবসে শ্রীণ্যামান- 
ন্দ প্রভু গোলক বিজয় করিলেন। | 
| 


২9 IRA! জোরঞার নিতাবাদের নিতা-প্রেমরসর্র 1 
নিাদেবা গহণ করে রো নাই খেকে? নই দুখে নাই 
িতাগঙজাথা, নাই কোন মায়ার সংস্ণভার্ন | গে বাম টির মরুর 
কচির আনন্দ গ্রেমমর রাজা! সেখানে আহে কেবণমাস 


(১০০) 


আনন্দের উদ্দাম ভরঙ, সেখানকার ওরি-চিনতামার্ণি, উঠাঃন-কর- 
তর, পথ গতি, ৭৭6 বির র্ষার ! তার চিরবস্ত ও 
চির W712 Aৰিত ও fern বিকশিত ! 
অতঃপর শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর আদ্য-ৱিব্লহ-মহোৎসব অনুষ্ঠান 

লইয়া পৰ্য্যালোচনা করা যাইতেছে। 

সব কাঞ্চ জন লৈয়া বসিলা বিচারে | 

ছুয়াদশ মহোৎসব করিবার তরে ॥৩॥ র:মঃপ ১৪ 
শ্রারসিকেন্ত্, গোবিন্দপুরেই শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর আগ্ত-বিরহ মহোৎসব অন্ু- 
চিত করার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। 

গোবিন্দপুরে স্থান করিল নিশ্চয় । 

আছ আরাধনা মহোৎসব সে তথায় ॥৪॥ 
শ্রীরসিক শেখর, গুরুভাইগণের হস্তে মহোৎসবের দায়িত্ব অর্পণ করিলেন । 
ইহাও দ্বাদশ দিনের অনুষ্ঠান ছিলেন । 

রসিক করিল আজ্ঞা সব ভাইগণে ৷ 

নিমন্ত্রণ কর শ্ঠামানন্দী সব্বজনে ॥৮॥ 


মহাসমারোহে, সংকীর্ভন যজ্ঞ, নগর সংকীর্তন, পাঠ প্রভৃতি সহ আরাধনা 
মহোৎসব অুসম্পন্ন হইলেন | 
অত:পর ক্রীস্ামানন্দ প্রভুর “তিরোধান আসন’ অর্থে সমাধি মন্দির 
নৃসি'হ পুরেই নিত ও প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ই স্থানের নূতন নামকরণ 
হইল নিবাস ত্যানপুৱ ৷ এখানে শ্রশ্যামানন্দ প্রভুর নিত্য পূজিত বিএহ 
ভৰতৰ শ্যামরায় জীউর নিত্য সেবা প্রতিষ্ঠিত আছেন। 
( এই স্থান আমদ্দা বেলষ্টেশনের অনতিদুরে অবস্থিত ৷ ) 


০ 

এ | ব প্র তু, 

০ টা স মা 8 ই 
ররর 


_ পরিশিষ্ট = 
I নে I 


(ক) 
্রীপ্ীরসিকানন্দ প্রভুর বংশাবতংস, তৃতীয় অধস্তন পুরুষ 
প্রীমন্রাসানল্দ দেব €গান্তামী বিরাচিত 
শরদিন্দু নিন্দি সুকোমল বদনং, অতি স্থন্বর শরীর বিদ্যুদ্ববনং । 
গতি অতি মন্থর গজপতি নিন্দং, তং প্রণমামি চ উত্রীহ্যামানন্দং ॥১| 
নাসাগ্রে নৃপুরাকুতি তিলকশোভাং, কণে বিলম্বিত শ্রীতুলসী মালিকীং ৷ 
প্রেমে ঢুলু ঢুলু নয়নযুগ সান্দরং, তং প্রণমামি চ শ্রত্রশ্ামানন্দং ॥২॥ 
কামকামু ক নিন্দি ভ্রযুগ নুন্দরং, বিদ্বারুণ বিড়দিত চারু অধরং। 
ভালে কুপা প্রাপ্ত উজ্জল বিন্দু চন্দ, তং প্রণমামি চ শরীর শ্ামানন্দং ॥৩) 
উদণ্ড নৃত্য স্তবাহযুগ বলিত, , স্ফুরদঙ্গে পুলক কদদ্ধ পুস্পিতং । 
নয়ন কমলযুগে অশ্রু গলিতং, তং প্রনমামি চ শ্রশ্রীগ্যামানন্দং ॥৪॥ 
হৃদয়চৈতন্যদেব কুপা ভূষিতং, শ্রীজীব গোস্বামিনা শিক্ষা-শৌধিতং | 
সাক্ষাৎ শ্রীরাধায়া কুপাতিরেক প্রাপ্ত, তং প্রণমামি চ এরএ্রশ্যামানন্দং 1৫1 
করধুগ পঙ্কজ কোমল ললিত, ললিত দশচন্দ্র জিনি নখবাঁজিতং ৷ 
কনক অন্বরে শোভিত কটিতটং, তং প্রণমাঁমি চ ভশ্রীশ্যামানন্দং ॥৬॥ 
সীতানাথাছ্ৈতাবেশাবতীরকং, শ্রীনিবাস নরোত্তম সম-প্রাথকং | 
গৌড়ে নির্মল সন্ক্তি প্রচারবন্তং, তং প্রণমামি চ শ্রীশ্রীশ্ঠামা নন্দং 1191) 
, দীনজন পাঁবন পতিতোদ্ধারকং, আচ পাল জীবচয় গতিদীয়কং । 
অখিল লৌকপীবন চরণারবিন্দুং তং প্রণমামি চ শ্রীশ্বীশ্যামানন্দং ॥৮৷ 
প্রাতরুখথায় য পঠেনিত্যং শ্টামানন্দাষ্টকম্‌। 
কৃষ্ণভক্তি ভবে তিস্তা লভেৎ জবস সদা || 
(খ) 
শ্ীত্রীরসিকানন্দ প্রভুর বংশাবতংদ একাদশ অধস্তন পুরুষ 
শ্রীমদ্েগাপীবলভানল্দ দেব (গাস্তামী সংকলিত 
[ মন্দাক্রান্তা ]. 
বুন্দীরণ্যে প্রিয়নিশমনে লুবধ চিন্তাভিরামং 
রাধাপ্রেম-স্ষুরিতহৃদয়ং কুঞ্চসেবাভিমগ্রমূ। 
ধারেন্দীয়াং নিবসতি পুরা কুষ্ণদাসাভিধেয়ং 
 শ্তামাননাং ভজনরসিকং সম্ভতং তং ং ভজামি ঠা 





(১০২) 


বে! 


০. ৯৯৯4 


০০১৬ 


প্রাপ্থামনায়ং গুরুহদয়ত: লক্কসখ্যপ্রসাদং 

প্রজীবস্ত প্রচ্রকুপয়া বল্লভীভাবজুষ্টম। 
ঞ্ররাধায়াশ্চর্ণকটিকা লাভসৌভাগাবন্তং 

হাষানন্দং ভজনরসিকং সম্ততং তং ভজাঁমি ॥-২ 


সাক্গাদ্ভূতা সখিললিতয়া দশিতং তৎস্বরূপং 

ভালে দিব্যং বরতিলকিতং নুপুরৈঃ বাধিকায়া: 
প্রেমানন্দৈঃ পুলকিততনুং হাটকোদ্ভাসিবর্ণং 

শ্যামানন্দং ভজনরদিকং সস্ততং তং ভজামি ॥-৩ 


ছাদ্ণালাপৈঃ স্বগুণচরিতৈশ্চাখিলং মুগ্তকারী 

শ্রীলাচারধযপ্রভুবরসখা প্রীতিস্থতৈশ্চবদ্ধকম্‌। 
কষ্ণানন্দপ্রবরতনয়ে। যশ্চিরপ্রাণবন্ধু: 

শ্যাঁমানন্দং ভজনরসিকং সস্ততং তং ভজাঁমি ॥-৪ 


ব্রজাদগোৌড়ে শকটভরিতং শাস্বমানীতবন্তং 

নামপ্রেয়োঁঃ প্রচরন্থভগব দেশদেশাস্তরেহপি 1 
ত্রাতুং সর্বান্‌ কলিকবলিতান্‌ ত্রাণশক্তিং দধানং 

শ্যামানন্দং ভজনরসিকং সন্ভতং তং ভজাঁমি ॥-৫ 


শ্রেষ্টাচাধ্যঃ প্রথিতযশসাঁ যত কুপীশক্তিতশ্চ 

গোনীপুধ্যাং ভজননিরতং বিগ্রহং স্বথাপয়িত্বা ॥ 
প্রেমাবেশান্িয়তবিলসন্‌ নেত্রবারিপ্রবাহং 

শ্রামানন্দং ভজনরসিকং সম্ভতং তং ভজাঁমি ॥-৬ 


যৎপাদাজে সততবিলুঠ২ বাঁজশক্তিনিকীমং 

ভূদেবৈধ্যৎ-পদরজলবং যাঁচমানং যথেষ্টম্‌। 
শান্তং দান্তং সহজকরুণং পাঁপিনাং পাঁপহারং 

শ্যামীনন্দং ভজনরসিকং সন্ভতঃ তং ভজীমি ॥-৭ 
গাহ্‌স্থাশ্চ স্বভজনব্তী স্তাক্তমোহাদিপাশাঃ 

তুচ্ছীভূত২ বিপুলবিভব যতপদ্দে চাঁমুৰীগাৎ 
প্রাণপ্রেঠং নিখিলজগতী পীবন২ জীববন্ধুং 

হ্যামানন্দং ভজনরূসিক২ সম্তত২ তৎ তজামি 1-৮ 


(১০৩) 


স্তোত্রাষ্টকং পঠতি সরসং যো নিয়মৈপ্লিসন্ধ্যং 
তীর মায়া-জলনিধিমিমং যচ্চিরুর্ণিবারম্‌ । 
লব্ধ ভক্তিং শিবদহখদীং শগুরুপাদপঘো 
প্ররাধায়শ্চর্ণকমলে সেবিকা ত্বং ম যাতি ॥৯ 


€)6) 


হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে |. হরে রাম হরে রাম বাম রাম হরে হরে ॥ 


গরীশ্যামানন্দ প্রভু বিরচিত পদাবলী 


(ক) গাঁরচান্ড্িকা 
জয় শচীনন্দন, জয় জগবন্দন, প্রেমদাতা৷ রসময় রাশি । 
ধার নামে ত্রিভুবন, পাপ বিমোচন, সে কেন হইল সন্ন্যাসী ॥ 


গোলোক বৈভব ত্যজি, কীর্নে পসরা সাজি, অবনীতে করল বিহার । 
আপনার গুণে নাচে, প্রেমের ভা পার যাচে, ঘু চাইতে মনের আঁধার ॥ 
সত্যেতপ, ত্রেতায় যাগ. দ্বাপরে করল পূজা, না দেখি জীবের উদ্ধার । 
না দেখি জীবের গতি, প্রকাশিলা নিজ শক্তি, কলিজীবে করিতে উদ্ধার 11 
শিব শুক নারদ, ধারে করেন অশ্ততব, ব্রহ্ধা ধারে করেন ধেয়ান । 
চতুম্ম'খে চতুবেদ, পড়িয়া না পাইল ভেদ, শ্যাষানন্দ মাগয়ে শরণ ॥ 
২ নঙ-ভজন 
ভজ ভাই, একৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ । 
খুঁচিবে সকল জালা পাইবে আনন্দ ॥১ 
বদন ভরিয়া ভাই, বল হরিবোল । 
আপনে, বৈষ্ণৰগণে ধরি দিবে কোল ॥২ 
মিনতি করিয়া কহি, শুন সৰ্বজন। | 
ব্রণ রাধাকুঞ্চ-লীলা, করহ্‌ ভাবনা ॥৩ 
এমন জনম ভাই না-হইবে আর। 
সামাদ কহে, কেহ নহে আপনার 119 
ওনওশ্ীকষ্জের বাপ 
আমার কীষ্টসে বিনোদ বায়। 


বিনোদ চুড়ায়, বিনোদ বরিহা, উড়িয়া পড়িছে বায় | ১ 
_ বিনোদ কপালে, বিনোদ তিলক, বিনোদ বিনোদ সাজে 
বিনোদ অধরে; 


বিনোদ মুরলী, বিনোদ বিনোদ বাজে | ২ 


(3১০৪) 


MEE < 


বিনোদ গলায়, বিনোদ মালা; বিনোদ বিনোদ দুলে । 
কত বিনোদিনী, বিনোদ গাথনী, গাথিছে বিনোদফুলে 1৩ 
বিনোদ কচিতে, বিনোদ ধটি, বিনোদ বিনোদ সাজে। 
বিনোদ চরণে, বিনোদ হপুর, বিনোদ বিনোদ বাজে ॥৪ 
কহেন শ্যামাপন্দ, বিনোদ গোবিন্দ, বিনোদ কাঙ্বতলে । 
কত বিনোদিনী, বিনোদে হেরিয়া, কলসী ভাসাল জলে ॥৫ 


৪নও-লীরাারাণীর ভাপ 
রাধে কনক মুকুর কাতি (কোন্তি)। 
শ্যাম বিলাসের হন্দর তষ্ রোই),সাজিছে কতেক ভাতি ॥১ 
নীল বসন, রতনে ভূষণ, জলদে দামিনী সাজে । 
চাচর কেশের বিচিত্র বেণী, (রাইয়ের) ছুলিছে শীঠের মাঝে 1২ 
মদন মুগধ, সি থায়ে সিন্দুর, স্বগন্ধি চন্দন রেখা । 
শবজলধর, অরুণের কোলে, নবীন চাদের দেখা 1৩ 
| সখী সমাজে; অতি বিরাজে; কল্পতরুর মূলে । 
| শ্যাঁমানন্দ হেরে; আনন্দ মন্দিরে, পরাণ বধুর কোলে ॥৪ রি 


৫ন€- শ্রীগৌব্লাঙ্গেয় গুণ 
চিরদিন গোঁবাটাঁদের আনন্দ অপার । কহয়ে ভকম্তগণে পুরব বিহার ॥ ১ 
| পুলকে পুরল তঙ্তু আপাদ মস্তক । সোনার কেশর জিনে কদম্ব কোৌরক ॥ ২ 
| ভাবে ভরল মন গদ্‌ গদ্‌ ভাষ । অনেক যতনে বিধি পুরায়ল আশ ॥ ৩ 
শচীর নন্দন গোরা জাতি প্রান ধন। শুনি টাদ-যুখের কথা জুড়াইল প্রাণ 1 ৪ 
গৌরাটাদের লীলায় যার হইল বিশ্বাস ৷ দুখী কষ্দীম, তার দাসাচ্দীস | ৫ 





এন শ্্রীকজ্জের কূপ 
| মোর ব্ধুনালো সই; বিনোদ নাগর মোহন বেশে | 
াম-রূপে নী ভুলল; হেন জনা নাই দেশে | 

অঙ্গের বরণ কালা) বিবিধ মণির মালা) প্রবাল মুকুতাদল দাম! 

কেঘুর কনক মুণি; তাহে পুর কিন্ধিণী; ডগমগি অতি অনুপম & 

পরিধান পিয়ল; আগে পাছে অঞ্চল; চরণ পরশে দুলে বায় ৷: 
ত্ৰিভঙ্গ কদম্বতলে; বরজ বালক মিলে; অঙুলী লোলাইয়া বাী বায় || 
কপালে চন্দন চাদ; রমণী-মোহন ফাঁদ; অমিয় বরষে মৃদু হাসে | 

হিয়া অতি পরিসর; শ্তামানন্যের স্থখের ঘর; হেরিয়া মজিল এ-না রূপে | 


তত (১০৫) 


এনং প্রীশ্রীরাসনৃত7 
নাচে নাঁচেবে রঙ্গিযা নাগর 
রমণী সমাজে নাচে ॥ 


কাহুক অঙ্গে অঙ্গ 


হেলা দিয়া 
কাহুকে চুন যাঁচে॥১ 


আধো আধো পদ গমন মন্থর 
আধো আধো মুখে হাসি! 
সঙ্গীত রঙ্গে রমণী সঙ্গে 


(নাগর) বাজায় মোহন বাঁশী ॥ ২ 


_ কঙ্কণ কিন্কিণী মগ্জীরের রোল 

আজীন্ুলপ্বিত মালে ॥ 
অলকা তিলক কাজল সিন্দুর মা 
বহিয়া পঁড়িছে ঝাঁলে | ৩ | 

ও €কহ LEE বসন ঢুলায় | 
Ne সুগন্ধি চন্দুন সিঁচে। | 
7 কর অধরে ধরিয়া | 
শ্যামানন্দু পাঁখা বিঞ্চে ॥ ৪ { 

(CX) | 

=$ শুদ্ধি পত্ৰ $= | 
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